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মুদ্রাকর 2 
শ্রীবকাশ হাজরা 
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মুখবন্ধ 


রাজনীতির সঙ্গে অর্থননীতি কীভাবে জাঁড়য়ে থাকে তার 
বাঁচন্র প্রকাশ ইদানং দেখা যাচ্ছে । সারা বিশব্জুড়ে ধনতাল্ত্িক 
জগতে অর্থনৌতিক অপরাধের প্রাবল্য ক্রমশই বর্ধমান । রাষ্ট্রীয় 
কণধারেরাও অর্থনোতিক দনাতির আড়ালে জাঁড়য়ে থাকেন । 
ধনতান্তিক দনিয়ার রাষ্ট্রষন্দম কেমনভাবে অর্থনৌতিক দূুনাঁতিকে 
আশ্রয় করে আঁস্তত্ব রক্ষা করে চলে দেশে দেশে তার অনেক 
উদাহরণ রয়েছে । আমাদের দেশেও এখন তা দূলক্ষ্য নয় । 

দ্বতীয় মহাযদ্ধের পর এমন অজস্র ঘটনা ঘটেছে- নানা 
দেশের রাম্ট্রনা়কেরা আঁভবু্ত হয়েছেন, তাদের গোপন অর্থ- 
নোতিক অপরাধ প্রকাশ পেয়েছে, বহক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়ান বা 
ওঠামান্রই চাপা পড়ে গেছে । আঁভধোগ প্রমাণ করা যায়াঁন বলেই 
অপরাধ সংঘটিত হয়ান_ এমন নয় । 

গখজবাদী দাঁনয়ায় অথনোৌতিক অপরাধগাঁল এখন কেবল 
এক একাঁট দেশের গন্ডীঁতে আবদ্ধ নয়৷ দেশের সীমান। ছাঁড়য়ে 
আন্তজাতিক স্তরে তাদের খেলা চলছে । ব*্বজড়ে নানা 
দেশে গড়ে উঠেছে কালো টাকার গোপন আশ্রয়স্হল- সাদা 
বাংলায় যাদের বলা হয় ট্যাক্স হ্যাভেন'। কালো টাকা, ট্যাক্স 
হ্যাভেন, নাম্বারড একাউন্ট, সুইস ব্যাঙক-_এই সব কথাগ্যাল এখন 
আমাদের প্রায় প্রীতাঁদনের আলোচনায় আসছে । সংবাদপন্রেও 
থাকে । রাষ্ট্রনোতিক দু'নয়ার কারবাররা ব্যাপকভাবে অর্থনোতিক 
অপরাধের সঙ্গে যুক্ত না হলে অন্ধকার জগতের শব্দগুলি আমাদের 
জীবনের সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোত হয়ে যেত না। 

আমাদের দেশের প্রোক্ষিতে সাম্প্রাতিক সেইসব কাঁহনী এই 
গ্রন্হের উপজীব্য । 


সুরারি ঘোব 
দিলীপ চক্রবর্তী 


বিষয়-সুচী 
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কামশন না প্রহসন ১ ৯১০৫ 


কথামুখ 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বচ্চন ভাইদের ( অমিতাভ ও 
আঁজতাভ ) চারন্রিক প্রশংসাপত্র কেবল বোফর্স কোম্পান থেকে 
পাওয়া গেল না, কোম্পানির দালাল হসেবে সংবাদপন্রে আখ্াত 
শ্রীউইনেশ্বর নাথ চান্ডা মহাশয়ও ভারতের সরকার প্রাতানাধদের 
কাছে প্রায় অনুরূপ স্বীকৃতি 'দিয়েছেন। তবে প্রশংসাপর 
বলোবার জনে৷ বোফর্স কোম্পাঁনকে ভারতে আসতে হয়েছিল৷ 
দই কর্তাব্যান্ত বোফর্ঁস কোম্পাঁনর প্রোসডেণ্ট পার ওভ 
মোরবার্গ এবং কোম্পানির প্রধান কেশসুীল লারস গথালন ভারতে 
এসে প্রশংসাপত্র বাঁলয়ে গেছেন । শ্রীচান্ডার বেলায় তা হ'ল না। 
শ্রীচাঙ্জা মাঁকর্নি দেশ থেকে নড়তেই চাইলেন না। মার্কন 
সরকারও রাঁজ হলেন না শ্রীচান্ভাকে বিচারের জন্য ভারতের হাতে 
প্রতাপণ করতে । 

ন্লীচাঞ্ডাও ভয় পেয়ে গেলেন, িাকৎসকের নিদেশপন্র দিয়ে 
জানালেন তাঁর বুকের অস;খ হয়েছে, এই সময়ে দর দেশ ভারতে 
যাওয়া সম্ভব নয়। মান সকারের মনোনীত ডান্তারও 
নার্টীফকেউ 'দয়েছেন যে শ্রীচাঙ্ডা বিশেষভাবে অসংস্হ বলেই 
ভারতে হাঁজর হ'তে পারবেন না। অতএব চারন্রিক প্রশংসাপত্র 

গ্রহে ভারত সরকারের পদস্হ কর্মচাররাই মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে 

হাঁজরা দলেন। শ্রীচাড্তা ভাবতেই পারেন ন যে আসলে সামান্য 
এক সাঁট্টীফকেট দেওয়ার জন্য তাঁর ভারতে আসার জনা 
সরকারের এত বড়ো তাঁগদ ছিল। জানা থাকলে সন্তবত বুকের 
অসুখ মালয়ে যেত। 

যাই হোক, তিনি তাঁর মানব কোম্পানর মতোই প্রশংসাপত্র 
[বলোতে কার্পণ্য করেন নি। বোফর্স কামান কেনা-বেচায় কোনো 
ভারতীয়কে ঘুষ বা উৎকোচ দেওয়া হয়ান, ভারত সরকারের 
প্রাতাঁনাধ মাঁক্ন মুূল:কে হাঁজর হ'য়ে স্বকর্ণে ঘোষণা শুনে 
এলেন, সঙ্গে অবশ্যই দুই আইনজীবী ছিলেন । তাঁরা ভারত থেকে 

বোফর্স--১ 


বোফস কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


দল্লীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান শ্রীআনিল কুমারের সঙ্গেই মাঁকন 
দেশে হাজর হয়োছলেন ।১ সংবাদপন্রেই প্রকাশ, এ দুই 
আইনজীবী শ্রীচাঙ্ডার পরামর্শ দাতা-ভারত থেকে এদের সঙ্গে 
করেই মাঁকনি দেশে নিয়ে যাওয়া হয়োছল। 

শ্রীচাঙ্ডা বদেশী তিন কোম্পানর নামই দিয়েছেনণ_ঘে 
কোম্পানগীলর নাম ঝেফর্স কর্তারা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন 
মৌখকভাবে, লিখিতভাবে দিতে আপান্ত জানয়ে ; এমন ?ক 
ভারতের সংসদীয় যৌথ তদন্ত কাঁমশনের কাছে এ সাক্ষ্য 1দতে 
কোম্পাঁনর কর্তাদের আপাঁন্ত ছিল। বোফর্স কোম্পাঁনর বেতন- 
ভূক শ্রীচাভ্ডা ভিন্ন কথা যে বলবেন না সে সম্পকে ভারত সরকারের 
সন্দেহ ছিল ?ক 2 তান আরও জানয়ে 'দয়েছেন যে, এই তিন 
কোম্পানির সঙ্গে কোনো ভারতীয় যুক্ত নয়-এই [তিন কোম্পানর 
মারফত কোনো ভারতীয়কে ফালতু টাকা বা ঘ্‌ব পাইয়ে দেওয়া 
হয়ান। সতরাং আভযোগ থেকে বচ্চন ভাইদের মতো প্রধান- 
মন্তীও মান্তি পেয়ে গেলেন । 

বোফর্স কোম্পানির প্রশংসাপন্র, শ্রীউইনে*বর চান্ডার স্বীকৃতি 
দুটি নাথ এখন ভারত সরকারকে ও প্রধানমন্তীকে বতকেরি 
উধের্ব তুলে ধরবে বলে সংাম্লস্ট পক্ষ মনে করছেন । 

আসলে দেশ ছেড়ে মাঁকনি সবুজ কাড নিয়ে ওদেশে বসবাস 
করার আধকার প্রয়োগ কবার সওযাগটুকু হাতছাড়া করতে শ্রীচাহ্ডা 
আশাঁঙকত 'ছলেন। স্বদেশ বা মাতৃভীম ছেড়ে পালাবার সময়ে 
[তান ভারত সরকারের আঁভপ্রায়াট ধরতে পাবেন নি? যাঁদও 
তিন 'নজেকে সৎ বলে 1ব*বাস করেন এবং তা সংবাদপত্র মারফৎ 
জাহরও করেছেন, তা সত্বেও দেশ ছেড়ে পালাবার কি কারণ 
সোট প্রকাশ করেনান এবং তান এটিও পাঁবজ্কার ভাবেই জানতেন 
যে বোফর্স কোম্পান তাঁকে বপঞ্জ করার মতো কোনো দ.ঃসংবাদ 
প্রকাশ করবে ন-তব. শ্রীচাঙ্ডা মহাশয় স্বদেশ ছেড়েই পালনে 

১. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, জান্য়ার ২২, ১৯৮৮ । 

২, হীন্ডয়া টুডে, গে ১০, ১৯৮৭ । 
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কথামৃখ 


গেলেন এমন এক সময়ে খন বোফর্স কোম্পানর উৎকোচ প্রদান 
নিয়ে দেশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে চলেছে । 

১৯৮৭-র এ্রীপ্রল মাসের ষোলো তাঁরখে সইডিশ জাতীয় 
রেডিও থেকে বোফর্স কোম্পাণন প্রদত্ত ঘ্‌ষের সংবাদ প্রচারত 
হলে। । শুর; হয়ে গেল দেশ জ.ড়ে তুমূল হৈ চৈ। শ্রীচান্ডার 
নানও তখন সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়নি-- 
এমন এক মুহূর্তে মে-মাসের প্রথম দকেই পত্র হর্ষনাথসহ চুপি- 
সাড়ে তাঁর পলায়ন ঘটলো । তখনো তাঁর বক্ষ যন্ত্রণা বা পড়া 
শ.র- হয়ান যোট শুরু হয়োছল মাঁক্ন দেশে পা রাখতেই । 
তাঁকে ভারতে 'ফারয়ে নয়ে আসার ব্যাপারে বাধাদানে মাঁকন 
সরকার অনুশাসন বাধার সাঁন্ট করে নি, যাঁদও ভারত খ্যাত 
সাংবাদক অরণ শোৌঁরর অনংসন্ধানী সংবাদে জানা যায় শ্্রীচাঙ্ভা 
এই সময়ের মধ্যে একবার লন্ডনে এসেছিলেন এক বন্ধুর ডাকে । 
ওই বধধটর কাছেই শোনা সংবাদ জেনে শ্রীশৌর জানিয়েছেন_- 
কামান চান্তর ব্যাপারে বোফর্স মোট একশো” বালয়ন ডলার 
দয়েছে। এই চ্ঠান্তাট পেতে বোফর্সের এতো বোঁশ জরুরী 
তাঁগদ ছিল যে চ্যান্ত স্বাক্ষর হবার আগেই তারা ৪ কোটি ডলার 
বালয়েছে। শ্রীচান্ডার মতে এই টাকা বিলোবার পরেই ভারত 
সরকারের সিন্ধান্ত ফরাসা প্রাতিপন্বী কামানের প্রাতকৃলে ও 
বোফর্স কামানের অন্‌কূলে যায়। কথাঁট তানি লন্ডনবাসণ 
বন্ধ.কে জানয়েছেন। 

শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে, থে ফালতু টাকা বা পম্পদ 
বোফর্স কোম্পান বালয়েছে, চ্টান্ততে 1কল্তু এমনভাবে ভারতের 
টাকা বলোবার কথা ছিল না। তাছাড়াও, ভারতকে কামান বেচার 
কারণে তিন বিদেশী কোম্পানিকে কেন টাকা পাইয়ে দিতে হবে 
তার কোনো সদ-ভ্তর বোফর্স কর্তারা দেনীন। এই কামান বেচা 

ংস্হাঁটকে ভারত সরকার বাধ্য করতে পারোৌন-_এটাই হল 
বিস্ময়কর ব্যাপার । ভারত সরকারকে আরো সহ্য করতে হয়েছে 


৩. বর্তমান, জানুয়ারি ২৭, ১৯৮৮ । 


৮] 


বোফস কামান, জামনি সাবমেরিন ও আুইজারল্যাম্ড 


এই অস্ত বাপারীর দপ্ত যে তারা ভারতীয় সংসদ সদস্যদের 1নয়ে 
গঠিত তদন্ত কামাঁটর (জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি ) সামনে 
কোনো কথা প্রকাশ করবেন না এবং অন্যত্র যে বিকৃতি দেবেন 
তা 'লাঁখত বাতি হবে না, হবে মোঁখিক। 

আরো জানা গেছে, এই তিনাট কোম্পাঁনর একাঁটর সঙ্গে 
জর্ডনের রাজার যোগাযোগ রয়েছেঃ যান একাধক বার ভারতের 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে মূল্যবান উপহার দান করেছেন । বোফর্স 
কোম্পাঁনর আচরণে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল ষে তাঁরা কোম্পান- 
গুালর নাম ভারত সরকারের কাছে এই শর্তে জানয়েছেন যে 
নামগ্ীল যেন জনসমক্ষে প্রকাশ না পায়। 

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, এই সময়টিতে বোফর্স কর্তারা তন 
কোম্পাঁনর নাম ভারত সরকারকে জাঁনয়ে দিয়েছেন, কিন্ত আরো 
বয়েকটি মাস কেটে গেলেও নতুন বছরে (১৯৮৮ ) এখনো 
পর্যন্ত তদন্ত কমিটিকে নামগীল সম্পর্কে সরকার ওয়াঁকবহাল 
করেনান 1: তদন্ত কমিটিও তাঁদের মযাঁদা সম্পর্কে বিদেশী 
কোম্পানি এবং ভারত সরকারের অবজ্ঞা সহ্য করে গেলেন । যৌথ 
সংসদীয় কাঁমাটকে কামান বেচা সংস্হাঁট যে স্বীকীতি দেয় নি 
এই অবজ্ঞা ভারত সরকারও হজম করে গেছেন। এতো সব 
[বস্ময়কর ব্যাপারের পেছনে কী রহস্য লঁকয়ে রয়েছে তা 
উদ্‌ঘাঁটিত হয়ান বলেই সব ব্যাপারটি রহস্য রোমাণ্চ সারজের 
গ্প কাহিনীর মতো রহস্যময় হয়ে রইলো । 

এর পরে প্রশ্ন আরো রয়েছে, চুন্ত ভেঙে টাকা দেওয়া হয়েছে 
ধাইরের কোম্পানিকে 1 এই চুক্তি কেন ভাঙা হলো তার কৈফিয়ৎ 
বোফর্স কোম্পানর কাছ থেকে চাওয়া হয়নি । তৃতীয় পক্ষ কোনো 
টাকা পাবে না ভারতকে কামান বেচার দরূন এই শর্তট মানা হয়নি 
_কোম্পানর হাত দিয়ে ভারতের টাকাই এমন তিনাঁট কোম্পানিকে 
দেওয়া হয়েছে যাদের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই। 


পরা অঙ. 


৪. দা স্টেটসম্যান, ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৮ । 
৪. দ্য প্টেটসম্যান ফেব্রুয়াঁর ১২) ১৯৮৮। 


€ 


কথাম.খ 


ভারতের করদাতাদের টাকা এমন কতকগলি কোম্পানিকে 
দেওযা হয়েছে যারা টাকা রাখে সইস বাঙ্কে। এই কোম্পানি 
গযালর মধ্যে একাঁট সইজারলান্ডের কোম্পানি বলে ঘোষত 
হ'লেও অনা দাট কোম্পাঁন ভিক্ন দেশের। কিন্তু [তিনটি 
কোম্পানির টাকার সবটাই সইস ব্যাঙ্কে সাংকোতক নামে জমা 
দেওয়া হয়েছে এমন মমেখবর সইডিশ জাতীয় রোডও থেকে 
যেমন ঘোষণা কর। হয়েছে তেমাঁন সইডেনের সরকার কেস 
লারস রিংবার্গও প্রকাশ করেছেন । সাংকোতিক নামে গোপন 
একাউন্টে সুইস ব্যাঙ্কে কাদের টাকা থাকে ১ যারা সংভাবে 
প্রকাশ ব্যবসার মধ্যে যাতায়াত করে না তারাই সইজারল্যান্ডের 
ব্যাঙকগ্‌লির পূল্পোষক । এমন কোম্পানগতীলকে অজ্ঞাত কারণে 
ভারতেব করদাতাদের টাকা কেন দেওয়া হয়েছে ভারত সরকার 
সেই কৌফয়ৎ দাঁব করেন ন বলেই বাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর । 

এইসব ঘটনার গাঁতিধারাই ভাবত সরকারের আচরণ বা প্রশাসনের 
শার্ষে অধিচ্ঠিত মানাষগ্ালর আচরণ ও কাজকর্ম সম্পর্কে 
সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় । 

প্রথমত, ভারতে আগত বোফর্স কোম্পানির আচরণের মধ্ো 
ভারত সরকার কোনো অসঙ্গাত দেখেন নি। ওই সংস্হার আচরণ 
ভারত সরকারকে সন্তুষ্টই করেছে । 

দ্বিতীয়ত, শ্রীউইন চাঙ্ডার বিরুদ্ধে বেআইনি বিদেশী অর্থ 
সংকান্ত মামলা উত্থাপন করে ভারত সরকার শ্রীচানক্ডাকে ভারতে 
ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে মাকিন অনিচ্ছা সহর্ষে মেনে নিয়েছেন। 
ভারত থেকে পদস্হ সরকারী কর্মচাঁর আভয্ক শ্রীচাঙ্ডার সঙ্গে 
মাঁক্ন মূল্‌কে গিয়ে সাক্ষাৎ করে তাঁর বন্তব্য জেনে এসেছেন । 

শ্রীচান্ডা সম্পাঁকতি ঘটনাটির চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর 
পারবারক বধু আঁদল শাহরিয়ার-এর মাঁক্কন মূলুক সম্পাঁকতি 
সমস্যা বৌঁশ জরুরী বলে ঠেকেছে । আদিল শাহারয়ার হলেন 
নেহরু পাঁরবারের ঘানিষ্ঠ মহম্মদ ইউনূসের পূত্র। হন মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্রে গোপনে মাদক চালানের ব্যাপারে এবং ইনাঁসওরেন্স 


৫ 


বোফর্ কামান? জানি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


সংক্কান্ত কারচীপর ব্যাপারে জেলে আটক হয়োছিলেন 1” কানাডা 
ফেরৎ আমেরিকায় ?গয়ে'ভারতের প্রধানমন্্রী প্রোসডেন্ট রেগানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আভযুন্ত শাহরিয়ার-এর আটক-মকি ঘাঁটয়েছেন 
কিন্ত জাতীয় স্বার্থে বিচারের প্রয়োজনে আভিষ্‌ক ন্লীউইন 
চাত্ডাকে ভারতে প্রেরণের জন্য একটি বাকাও বায় করেন নি। 

শ্রীচাঙ্ডার বরুদ্ধে সরকারের আভিযোগাটি তুলেই নিতে হবে 
কিন্তু জান। যাবে না কেন শ্রীচান্ডা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বোফর্স 
কোম্পাঁনর কাছ থেকে প্রাতিমাসে দু'লক্ষ টাকা পাঁরশ্রমিক হিসেবে 
পাবেন। শ্রীচান্ডা যে কারণটি দোঁখয়েছেন, ভারতে অবস্হানরত 
বোফর্স কোম্পাঁনর লোকদের বাসস্হান, যাতায়াত ও যোগাযোগের 
বাবস্হা ক'রে দেওয়ার জন্য এই পাঁরশ্রীমক । আন্তর্জাতিক স্তরে 
কর্মরত ছশট বাঁণাঁজ্যক সংস্হার মালিক কোটিপতি উইন চাজ্ডা 
এমন তুচ্ছ কাজের জন্য মাসে দলাখ টাকা পাঁরশ্রীমক পাবেন এ 
সংবাদ কতোখান বিশ্বাসযোগ্য 2 

বোফর্স কোম্পাঁনর প্রশংসাপন্র, শ্রীচাঙ্ডার বিবৃতি হয়তো 
এখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গদী টিকিয়ে রাখবে কিন্ত বিশ্বের 
লোকচক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আসনাটর মধাদা অনেকখানি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হ'ল এ সম্পকে সন্দেহের অবকাশ নেই । বিশেষ করে প্রধানমন্রীর 
সেই সময়কার আচরণে, যখন বোফর্স কর্তারা ভারতে আসেন । 
চোদ্দ থেকে আগারোই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭ )--এই কশট দিন 
প্রধানমন্ত্রী তাঁর সবচেয়ে জরুরী কাজ ষা আগে থেকে 'নর্ধারত ছিল, 
খরাপণীড়ত এলাকা পাঁরদর্শন, তা থেকে 1নবৃত্ত হলেন। কণ্টা 
দন তিনি দল্লীতেই কাটালেন কেন 2 কামান বেচা একাট সংস্হা 
দল্লী এসে পদস্হ সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের কোনো 
কার্থকম তাদের ছিল না, তা সত্তেও প্রধানমন্ত্রীর সব কাজ ফেলে 
দিল্লীতে অক্হান ওয়াকিবহাল ব্যান্তদের কাছে অত্যন্ত রহস/ময় 
চৈকেছে। 


শর ৯ পর ররর ৯১৯০৯- পা 


৬. দ্য স্টেটসম্যান, ফেব্রুয়ারি ১২১ ১৯৮৮ । 
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কোম্পানির লোকেরা সরকারি পদস্হ কর্মচারীদের সঙ্গে 
চারাদনে মোট আঠারো ঘন্টা কথাবার্তা চাঁলয়েছেন। এই 
আঠারো ঘন্টা সাক্ষাৎকারে তাঁরা যতটা রহসা ফাঁস করেছেন তার 
চেয়ে বেশি জিনিস জাটল ক'রে দয়েছেন। সেপ্টেম্বরের আগে 
পর্যন্ত তাঁরা বারে বারে বলে এসেছেন কোনো ফালত টাকা চান্তি- 
মতো কাউকেই দেওয়া হয্রান_-শেষ পযন্তি স্বীকার করলেন টাকা 
দেওয়া হয়েছে তবে নোট দালাল বা ঘষ নয়। দালাল কোম্পাঁন- 
গাল কাজ গ-টিয়ে নিচ্ছে বলে খেসারত দিতে হচ্ছে । 

প্রথমে শোনা গিয়োছল &০ কোটি টাকা ফালত দেওয়া হয়েছে 
কল সরকারের কাছে সাম্মমতে তাঁরা জানয়েছেন পাঁরমাণাঁট 
আরো বেশি ৬% কোট থেকে ১৫০ কোঁটি। সাক্ষাৎকারের 
বাকহায় অপারঘ্কার জলাট আরও দ্বাঁলয়ে দেওয়া হলো- 
প্রকাশে; জানা গেলনা কারা ধাড়াতি টাকা পেল, তার পাঁরমাণাঁট 
তিক কত, আর িবম্বের সব দেশ বাদ দিয়ে সুইস বাঙ্কে গোপন 
একাউন্টে টাকা জমা দেওয়া হ'ল কেন? চারাঁদনের এই ঘটনায় 
ভারতের সাধারণ মান্‌ষের কাছে কোনো 'িছ- উদ্ঘাঁটিত না হ'লেও 
বোফর্স প্রাতানাধরা নিজেদের স্বার্থে যে ভারত ভুমণে সফল 
হয়েছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। 

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মূল ঘত্নাটিকে আড়াল করে দওয়ার 
জনে; পাকাপাক ভাবেই জাল 'বছিয়ে দেওয়া হ'ল। অর্ধসতা, 
পূর্ণ অসত্য যে সব তথ্য দেওয়া হল সেগ্াবীল ভারত সরকার বিনা 
ধায়, বিনা প্রাতবাদে মেনে নলেন। এর ফলে অবশ্যই ঘটনার 
রঙ ও চারন্র পাল্টে যায় ?ন। 

এই সূত্রে সইডেনের নোবেল কোম্পানির চেয়ারম্যানের উী্ত 
»মরণ করা যেতে পারে । নোবেল ইন্ডাস্ট্রজ-এর শাখা সংস্হা 
বোফর্স কোম্পাঁন। নোবেন কোম্পাঁনর চেয়ারম্যান লারস এীরক 
থ.নহেলেম ২৬ আগস্ট ১৯৮৭, তাঁরখে বলোছিলেন, ভারতীয় 
এবং অভারতায় উভয়পক্ষই টাকা পেয়েছে । তখন মামলার অবস্হান 
এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যখন বোফর্স সংস্হা আসামীর 


৭ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। তার পরেই বিবাতর নানা টানা- 
পোড়েন চললো । টাকা দেওয়া হয়েছে বটে তবে সোঁট ঘুষ নর, 
দালালিও নয়-_কাজ গুটিয়ে ফেলার খেসারত মান্র। 

এইসব উীস্ি কতখানি সত্য সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের 
কারণ রয়েছে । কারণ বোফর্স কোম্পান বেআইনি কাজের জন্য 
স্বদেশে আভষ্‌ক্ক। দেশের আইন ভেঙে ব্যদ্ধরত ইরাণে এই 
কোম্পান গোপনে যুদ্ধাস্ত্ পাচার করেছে । ভারতে এসে তারা 
কাজের কাজ যেটি করতে পেরেছে তা হলো প্রধানমন্ত্রী ও বচচন- 
ভাইদের সাঁর্টীফকেট দান । প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার এতেই 
সল্তষ্ট। প্রাতদানে ভারতে আরও বোফর্স কামান, প্রাথীমক 
সরবরাহ চাক্কমতো ৪১০টর পর আরো বৌশ কামান ভারতে 
তোর করা যাবে বলে লাইসেন্সের মূল্য বাবদ বোফর্স কোম্পান 
আরো কয়েক হাজার কোটি টাকা পেয়ে যাবে বলে আশ্বাস নয়ে 
গেছে-_সংবাদপত্রে এমন খবরও বোরয়েছে। এত কোটি কোট 
টাকা সুইডেনের প্রাপ্য হ'লে সেদেশে কর্মসংস্হান বাড়বে, 
শিল্পোৎপাদন বাড়বে এমন একটি সম্ভাবনা সুইডিশ সরকারকেও 
প্রলুব্ধ করেছে । এই প্রলোভনে ভারত-বোফর্স চীন্তুর বেআইনি 
দিকাঁটর জন্য সুইডিশ সরকারের তাই মাথাব্যথা নেই । 

তবে শোনা যাচ্ছে আরো একাঁট নতুন চাান্তর কথা । এই 
আম্বাসও নাকি বোফর্স কোম্পাঁন নয়ে গেছে । বোফসের 
তোর ক্ষেপণাস্ত্রের খদ্দের হবে রত । ভারতে আগমন কাবে 
বোফর্স কোম্পাঁন সব দক থেকেই লাভবান হয়েছে । স্বদেশে 
আভযুক্ত এমন একাঁট চোরা কোম্পাঁনকে ভারত সরকারের কেন 
পছন্দ হ'ল সেটাই বিস্ময়কর । কেবল গোপনে অস্ত্র পাচাবের 
ঘটনাই নয় এই বোফর্সের সঙ্গে যারা সম্পাঁকতি তাদের হিসাবপন, 
টাকাকাঁড় সবই সুইস ব্যাঙ্কের সঙ্গে গোপন অন্ধকার পথে 
পাঁরচালত হয়৷ 

সংসদের তদন্ত কাঁমাট তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তবে যে সব 
খবর এখন সরকারভাবে প্রচারত তার চেয়ে বোঁশ কিছ জান 


কথামবখ 


যাবে কনা সন্দেহ । ফেয়ারফ্যাক্ তদন্ত সংস্হার প্রতিবেদন সেই- 
দকেই আমাদের দাঁন্ট আকর্ষণ করে। ি*্বজংড়ে যুদ্ধাস্ত্ের 
বাজারে যে কালো টাকার খেলা এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই চালু 
হয়েছে, বশেষ করে 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ব্যবসায়ের 
সঙ্গে কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত সম্পক্ণ বিশ্বের সাধারণ মানুষের 
কাছে আশঙুকার বিষয় । কিছ: ?কছ ঘটনার ইতিবৃত্ত এবং ঘটনা- 
প্রবাহের গাঁতিধারা ধনতাঁন্ক সমাজে বর্তমানে কীভাবে পাঁরচালত 
হয় সংক্ষেপে সেই বিবরণ এই গ্রন্হে ববৃত হয়েছে । 


বোস কামানেব্ গোপন গর্জন 


ভূত রাই ওঝা ছিলেন সুইডেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত । কর্ম 
জীবন প্রায় শেষ ক'রে এনে সুইডেনের মত শান্তিকামী নিঝণ্ঝাট 
দেশে প্রীতাঁন্ঠত হয়ে শান্তির নিঃবাস ফেলোছলেন। শেষ 
কর্মজীবন যে নিরুপদ্রুবে কাটবে এমন আশা অসঙ্গত ছিল না। 
কিন্ত প্রায় বনা মেঘে বজ্রপাতের মত এলো ষোলো-ই এীপ্রল, 
১৯৮৭ । সোঁদন সূহীডশ জাতীয় রোৌডও থেকে ঘোঁষত হ'ল, 
ভারতীয় রাজনীতির ক্ষমতাবান ব্যান্তুরা ও ভারতের প্রীতরক্ষা 
ধবভাগের উচ্চপদস্হ কর্তারা সুইডেনের বোফর্স কোম্পাঁনর কাছ 
থেকে উৎকোচ বা কাঁমশন পেয়েছেন। বোফর্স কোম্পাঁন 
ভারতকে 9১০ট ১৫৫ মালামটার ফিল্ড হাওইটজার--৭৭+ এই 
নামের কামান সরবরাহ করবে বলে চাঁক্ক হয়েছে । প্রায় শকনো 
আকাশ থেকে ব্জুপাতের মতো এই দ:ঃসংবাদ কেবল শ্ত্রীওঝাকে নম 
ভারতীয় রাজনীতির শেকড় ধরে টান লাগাবার উপ করেছে । 

এই চাণ্টলাকর সংবাদ দিল্লীতে গাঁদনসীন ক্ষমতাশাল+ 
রাজনোতিক দলাঁটকে এমন এক সময়ে বেকায়দায় নিয়ে গেল যখন 
একটির পর একাঁট সঙ্কটে নবীন “প্রধানমন্ত্রী প্রায় পর্যৃদস্হ 
অবস্হায় । ১৯৮৭ সালের শর্ট্রাই ছিল আভশপ্ত । ফেয়ার- 
ফ্যাক্স নিয়ে বিতর্ক, বিদেশ সচিবের পদত্যাগ, জার্মান ডুবো 
জাহাজ কেনায় গোপন টাকার লেনদেনের সংবাদ ফাস, পাক-ভারত 

ন্তে সাম্মীরক টানা পোডেন, ভারতের রাম্ট্রপাঁতর সঙ্গে প্রধান- 
মন্ত্রীর মনান্তর, হাঁরয়ানা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের শোচনীয় 
পরাজয় ৷ ঘটনাগাল একের পর এক শধু ইদলশর শাসক দলাটিকে 
নয় ভারতীয় রাজনীতির বাতাবরণকে প্রচণ্ডভাবে নাঁড়য়ে য়ে 
গেছে। একের পর এক এই সব ঘটনা ভারত সরকারের ভাবমত 
এবং ব*্বাসযোগাতাকে ধূঁলসাং করে দেবর মতো শান্ক অজন 
করে ফেলেছে । 

স্টকহোম থেকে সইভিশ রেডিওয় ঘোষণায় বলা হয়োছিল 


৯০ 


বোফর্স কামানের গোপন গজনি 


৩৩ 'মালয়ন সইডিশ ক্কোনার (প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ) 
গোপন সইস ব্যাঙ্কে ভারতাঁয় একাউন্টে জমা পড়েছে । সুইডিশ 
রোডও-র সংবাদ ঘোষণায় জানানো হ'ল তন কাঁস্ততে প্রায় ৩০ 
মিলিয়ন সইডিশ টাকা (ক্লোনার ) নভেম্বর মাসে (১৯৮ ১ এবং 
আড়াই মালয়ন ক্কোনার [ডিলেদ্বর মাসে কোনো এক সন ব্যাঙ্কে 
জমা পড়েছে । সূইস কাছে ভারতীয় আমানতেব সাঞ্কেতিক 
নামটি 'লোটাস। 

স.ইডেনের জাতীয় নৌডিওকে যিনি সংবাদটি দয়েছেন তাঁর 
নাম ম্াগনাস নিলসন | তাঁর মতে বিশবাসযোগ্য সূত্র থেকো তান 
জেনেছেন বোফর্স কোম্পানির স্‌ইডেনচ্হ ব্যাঙ্ক “দক্যান্ডনোৌভিস্কা 
এনাস্কলডা বাঙ্কেন' সুইজারল্যান্ডের অনাতম বৃহৎ ব্যাক 
স:ইস বাঙক করপোরেশনে এই অর্থ জমা াদয়েছে। নিলসনের 
সহযোগী হিসেবে আরো [তিনজন সাংবাঁদক বন্ধ; এই গোপন 
সংবাদ উদ্ধারে উদ্যোগী ছিলেন । তিন সহযোগী হলেন, জ্যান 
মোসানডার, বোরজে রামডাহল এবং টারাবজর্ন স্পাঙস । এরা 
দকলেই বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহে পারদর্শী । 

এই চার সাংবাঁদকের দলাঁট সূইডেন থেকে বেআইনিভাবে 
গোপনে অস্ধ পাচারের ঘটনা উদ্ধার করেন। গোপন অন্ত 
পাচারের নায়ক হ'ল বোফর্প কোম্পান- অন্তর সরবলাহ করা 
হয়োছল ইরাকের সঙ্গে যদ্ধরত ইরাণে- তৃতীয় পক্ষ সঙ্গাপ্‌র 
বান্ট্রের মারফত । সুইডেনের রাষ্ট্রীয় ননীতি হ'ল, ঘদ্ধরত কোনো 
দেশে সইাডশ মারণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে না। রান্্রীয় কাননাঁট 
বোফর্স কোম্পানি গোপনে অগ্নাহা করে গেছে । 

বোফর্স কোম্পাঁনর গোপন বেআইনি কারধকলাপ এদের 
চৈ রে সুইডেনে প্রকাশ পায়। ভারতের সঙ্গে কামান সরবরাহ 
করার চন্ত স্বাক্ষরের সামানা ?কছ্‌ আগে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। 
স.তরাং বোফর্স কোম্পানির সমান গবদেশে আহত অবদ্হাতেই 
ছিল । ঠিক এই মহূর্ভে ভাবার সুইস ব্যাঙ্ক ও উৎকোচ সংক্কান্ত 
ধা 


যথা গুকাশ পেয়ে বার়। 


বোফস' কামান, জামনি লাবমোরন ও সুইজারল্যাম্ড 


একাঁট ভারতীয় সংবাদ সামায়কীর১ সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
ব্ামডাহল এবং 'নলসন জানান, তাঁদের কাছে যথেষ্ট নাথপন্ধ ও 
প্রমাণ রয়েছে । এ সবের ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা বলে দিতে 
পারেন কোন তাঁরখে কত টাকা কোন্‌ ব্যাঙ্কে কোন: সাঙ্কোতিক 
আমানতে জমা পড়েছে । সুইডেনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ওলফ 
পালমে বোফর্স-ভারত চ্যান্তর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দৌঁখয়ে- 
(হলেন বলেই তাঁদের মনোধোগ এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়েছে । 
প্রধানমন্ধী পালমেহ ১৯৮৫ জালে রাজীব গান্ধীকে আশ্বাস 
[দয়ৌোছলেন এই বেচাকেনায় কোনো দালাল বা তৃতীয় পক্ষ 
থাকবে না। 

সুহডেন থেকে কামান সরবরাহে সহীডশ প্রধানমন্ধীর আগ্রহ 
[ছিল দেশগত কারণে । কামান সরবরাহের ফলে ভারত থেকে 
প্রচুর টাকা আসবে । এই টাকায় স.ইডেনের বেকার সমস্যার কছ- 
সরাহা হ'তে পারে বোফর্ঁপ কোম্পানর উৎপাদন বাড়বে, 
কর্মচারী নিয়োগ বাড়বে, জাতীয় আয়ও বাড়বে। বোফপ' 
কোম্পাঁনর সঙ্গে ভারত সরকারের এই চ্ান্ত সুইডেনের কাছে 
সৌভাগ।দায়ক বলেই তিনি মনে করেছিলেন । 

সইডিশ রৌডও-র ঘোষণার 'কছাযাদন বাদেই ওই রোডও 
সংস্হার অন্যতম সংবাদদাতা রোল প্রসীরীড নয়াদলী এসে 
পৌঁছান । উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ সংগ্রহ । বিশেষে করে সুইডিশ 
রোডও-র ঘোষণার পর দেশজ শ্রীতাক্রয।) প।ক্ু।তে জানা । যে 
কদন তিনি ভারতের রাজধানীতে ছিলেন, গুপ্ত পুলিশ ছিল 
গ্ছেনে ছায়ার মত । ভারতের বিদেশ দপ্তরে তাঁকে কয়েকবার 
হাঁজর হতে হয়েছে ভারত সরকারের তাঁগদে। তাঁর কাছ থেকে 
বারেঝরেই জানতে চাওয়া হয়েছে বোফস সংক্ষান্ত কোনো গোপন 
নাথ আছে কি-না । 

একট সাক্ষাৎকারে সহাডভশ রোডও-র সংবাদদাতারা বিশেষ 
বস্ময় প্রকাশ করেছেন । তাঁদের 'ক্ময় হল, সইাঁডশ সরকার 


উন পাশা, জা, রা জাল পপ 


১। হীচ্জয়া ট্রডে, ১৫ই মে ১৯৮৭। 


৯ 


বোফর্স কামানের গোপন গজন 


গোপন টাকাকাঁড়র লেনদেন-এর বাপারে চাঁন্ত-ভঙ্গকারী বোফর্স 
কোম্পানীকে কোনো চাপ দিচ্ছে না কেন 2 তাঁদের দঢ় বিম্বাস 
একমান্র সরকারই পারেন বোফস কোম্পাঁনর এই গোপন 
বেআইনি কাজের হাঁদশ খতজে বার করতে এবং উপয.ক ব্যকন্হা 
নিতে যেমনাঁট ইরাণে বেআইাঁন অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ঘটেছে। 


ব্যাপারাট আবার ভারত সরকারের কাছেও যথেন্ট উদ্বেগজনক । 
সেই কারণেই এই ঘটনা সংক্কান্ত সারা দেশের প্রীতাধ্য়া মোটেই 
সূখকর নয়। ঘটনার মোকাবলা করতে গয়ে ভারত সরকারকে 
যথেষ্ট নাকাঁনচোবাঁন খেতে হয়েছে । বোফর্স ঘটনার সঙ্গে 
ষক্ত হয়ে গেছে অন্যান্য প্রসঙ্গ ৫ ফেয়ারফ্যাক্স প্রসঙ্গ, জার্মান 
দাবমৌরন প্রসঙ্গ, আঁজতাভ বচ্চনের সইস সম্পা্ত, সইস ব্যাঙ্কে 
ভারতীয় কালো টাকা প্রসঙ্গ ৷ 

ভারতের লোকসভায়-রাজ্যসভায় বোফর্স সংফান্ত বতকে 
সরকারের পক্ষ থেকেই পরপ্পব বিরোধ" উক্বি, অপ্রাসাঙ্গিক উকি 
নব শোনা গেছে । এমন ক প্রধানমন্ত্রীও সময়ে সময়ে বিরোধী 
পক্ষের আক্মণের সামনে নাজেতাল হ'য়েছেন-- সরকারের লোক- 
গ্রাহ্য প্রীতষ্ঠা বেশ খাঁনকটা বধবস্ত হয়েছে । মন্ত্রীরা পরস্পর- 
[ববোধন উস্তি দয়ে, কখনো ভূল স্বীকার করে হাসাস্পদ হয়েছেন। 
মংসদে অনেক বাকাজাল ছড়ানো হ'য়োছল। কিন্তু সরকার 
তরফে জাল কেটে বৌরয়ে আসতে পারেন িন কেউই | শৈষ পর্যন্ত 
অন্যতম মন্তী ?ঝবনাথ প্রতাপ সং তাঁর পদত্যাগের ঘটনায় 
সকলকেই চমকে 'দলেন। ঝ্বনাথ প্রতাপের পদত্যাগ ভারত 
সরকারের বি"বাসযোগ্য আচরণের স্হিতিশীলতা চুরমার ক'রে 
দয়েছে। তার পরেও ঘটেছে মন্ত্রী অরুণ ?সং-এর পদত্যাগ এবং 
আমতাভ বচ্চনের লোকসভা ত্যাগ । 

অবশ্য সুইডিশ রোঁডও-র ঘোষণার আগেই বাভন্ন ঘটনায় 
দিল্লির সরকারের জনপগ্রাহ্য ভাবমূর্তি মালন হ'তে থাকে । শূর্‌তে 


৯১৩ 


বোফর্স কামান, জানি সাবমেরিন ও স্ুইজারল্যাম্ড 


অবশ এই ভাবমাতর ওজ্জওল[ [ি*বনাথ প্রতাপের কাজের ওপর 
অনেকখানি নিভরশীল ছিল দেশের শিল্পবাণজ্যের ক্ষেত্রে 
অর্থনৌোতক অপরাধীদের খংজে বার করা, তাদের কণীর্ত কাহিনী 
জনসমক্ষে উন্মোচিত করা-_এইসব ঘটনা একটা পর্যায়ে রাজীব 
গান্ধীর নতুন সরকারকে সততা ও নায়পরায়ণতার পথে কিছদূর 
হয়তো এগিয়ে |নয়ে যেতে পেরোছল। কিন্তু শ্রেণীভীত্তক 
সমাজের পছ্ছটান-ই শেষ পধন্ত জয়ী হয়। বি*বনাথ প্রতাপকে, 
বাসযোগ্য নয় এমন অজ.হাত দোখর়ে অ্থমিন্ত্ক থেকে সাঁরয়ে 
দেওয়া হল। সাঁরয়ে দেওয়া হয় তাঁর সহযোগী ভুরেলালকেও 
রাজস্ব [বভাগ থেকে । ভূরেলালের সহযোগী 1বনোদ পান্ডের 
ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। 

বিদেশে ভারতীয় গোপন নম্পদের চালান ব্যাপারে মাকিনি 
গোয়েন্দা সংস্হা ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগ নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক 
তোলা হয়-_ নিয়োগের ব্যাপারে দায়িত্ব ছিল রাজস্ব বিভাগের । ঠিক 
সেই মৃহূর্তেই ভেসে ওঠে জার্মান সাবমেরিন ক্রয় সংক্কান্ত 
কেলেঙ্কারী-উৎকোচ ও বেআইান অর্থের লেনদেন, আজতাভ 
বচচনের দেশত্যাগ ও গোপনে সুইস সম্পান্তর মালকানা অর্জন । 
ঘটনাগরীল ভারত সরকারের ভাবমৃর্তি ঘথে্ট পাঁরমাণে ম্লান 
ক'রে দিতে অসমর্থ হয়ান। ঠিক এমনই এক মৃহূর্তে ষোলই 
এরপ্রল সুইডিশ রেডিও-র বিস্কোরণ। প্রতিরক্ষা দপ্তরের পদস্হ 
আফসারদের একাংশ এবং |দল্ীর প্রশাসাঁনক রাজনীতির কতা- 
ব্যান্তুরা বেআইান টাকার লেনদেন-এর অভিযোগে জাঁড়য়ে 
পড়লেন । 

১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ লোকসভায় ফেয়ারফ্যা্স সংকান্ত 
[বত শুর; হওয়াতেই যেন মৌচাকে ঢল পড়লো । মন্তী 
[বশ্বনাথ প্রতাপকে আধ্ুমণ করে লোকস্ভায় বন্তব্য রাখলেন 
তাঁরই স্বদলীয় নেতা ও সহকমণ দীনেশ ?সং। আরেক নেতৃ 
স্হানীয় লোকসভা সদস্য পি আর কুমারমঙ্গলম জানালেন, ফেয়ার 
ফ্যাক্স আন্তর্জাতিক গ্যপ্তচর সংস্হা, এই প্রাতষ্ঠানের নিয়োগ 


৯৪ 


বোফস কামানের গোপন গজ্ন 


ভারতের পক্ষে ক্ষাতকারক। আবার প্রাতিরক্ষ। বিভাগের রাম্্র- 
মন্ত্রী ব্রন্ম দত্ত জানালেন, ফে়ারফ্যাক্সের নিয়োগ বেআইাঁন নয়__ 
[বিদেশে গোপনে ভারতীয় টাকা পাচারের ঘটনা অন:সন্ধানে এই 
সংস্হাকে নিয়মমাফিক কাজে লাগানো হয়েছে-এই নিয়োগ 
ক্ষাতকর নয়৷ 

বিশ্বনাথ প্রতাপকে জিজ্দেস করা হ'য়োছল, এই সংস্হাকে 
কাজে নিয়োগের সময়ে প্রধানমন্তীর পরামর্শ নেওয়া হয়োৌছল 
[কি-না । [বি*বনাথ জানালেন, একথার উত্তর দিতে হ'লে প্রধান- 
মন্রীর সম্মাত দরকার । 

প্রধানমন্তীর সম্মাত পাওয়া যায় নি-অতএব ি“বনাথ 
প্রতাপের উত্তরাটও পাওয়া গেল না। 

সুহীডশ রোঁডও-র ঘোষণার দশাঁদন বাদে সেনাবাহনীর 
আঁধনায়কদের সভা ডেকে রাজীবজী জানালেন, সইডেন জানিয়েছে 
বোফর্স চক্কর মধো কোনো দালাল নেই এবং ওই খাতে কোনো 
টাকার লেনদেন হয়াঁন। 

পরাদন ২৮ এপ্রল রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানালেন, স্‌ইডিশ 
সরকারের কাছ থেকে এ পযন্তি আমরা 'নাদ্ন্ট কোনো উত্তর 
পাইান। তাদের উত্তর আমরা আশা করাছু। 

প্রধানমন্ত্রীর পর পর দ:" দিনের উত্তি পরম্পরবিরোধণ । 

এইসব ঘটনা আর উী্ত থেকে কোনো নিশ্চয়কৃত স্পষ্ট উত্তর 
বোঁরয়ে আসে না। রাজনৌতিক আকাশে উত্তাপের সঞ্চার হয় । 
তবে ভারত সরকার এমন একাট [নার্বকঞ্প আচরণের জন্ম দিতে 
পেরেছেন যাতে মনে হতে পাবে সরকার মস্ত মনের পাঁরিচয় 
দিচ্ছেন_ লুকোবার কিছ; নৈই। 

অবশ্যই ভারত সরকারের স্বপক্ষে বলার মতো নাথ ছিল 
বৌক! ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্দূত এক সেল এডেলস্ট্যাম 
১৮ এপ্রল (১৯৮৭) বিদেশ দপ্তরের রাষ্রমন্্ নটবর [সিংকে 
একটি স্মারকাঁলাঁপ দিয়েছিলেন ; তাতে বলা হয়োছিল £$ 'বোফর' 
কোম্পাঁন ৯৯৮৫ সালে সূইডিশ সরকারকে জানায় কোনো মধ্যস্হ 


১৫ 


বোফর্স কামান। জামনি নাবমোরন ও স্ুইজারলাম্ড 


বা দালাল রাখা হয়ান--ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ 
রেখে কাজ হচ্ছে। 

এটাই হ'ল সরকারের হাতে প্রাথমিক সাক্ষা-প্রমাণ। এই 
সাক্ষ্য শোনা গেল আগারোই এপ্রল- সুইডিশ রেডিও ঘোষণার 
দদন বাদেই । ১৯৮৫ সালের একটি বিবাঁতর ওপর ভিত্তি 
করে সহাডশ সরকার যে সাফাই গাই্বার চেষ্টা করেছেন তার 
সাহাযেই ভারতাঁয় রাজনীতির কর্তীব্যাক্ুরা মাথা বাঁচাবার 
দযোগ পেলেন। 


শ.ধূমাত্র ৪১০ |ট কামান কেনা নয় ভারতবর্ষে ওই কামানের 
উৎপাদনের সযোগ পাওয়ার জন) লাইসেন্স কেনা-সবা মালয়ে 
চান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। চাীন্তুর প্রাথামক স্তরে টাকার 
পাঁরমাণ ১৭০৪ কোট টাকা--পরে আরো বেড়েছে কিনা জানা 
যায়ান। একাট মান্র পণ থেকে এত বোঁশি সম্পদ আহরণের 
স.মযোগ সুইডেন আগে কখনো পায়ান। 

১৯৭৭ সালে প্রথম কথাবাতা শর; হয়। ওই বছরে 
পাকিদ্তান মাকিন হাওইটজার কামান সংগ্রহ করে। এই ঘটনা 
ভারতকেও হাওই)জার কাম'ন সংগ্রহ করতে উদ্ধদ্ধ করে সই- 
ডেনসহ ছ"ট দেশের সঙ্গে ভারত সরকার যোগাযোগ করেন। 

১৯৮১ সালে দেখা গেল চারাট দেশ রয়েছে কামান বেচার 
প্রাতযোগী হিসাবে-বোফর্দ এফ এইচ ৭৭, 'বুটিশ-ক্তামনি- 
ইতালিয়ান এফ এইচ ৭০, আস্ট্রয়ান জি-এইচ-এন ৪৫ এবং ফরাসখ 
গয়াট ১৫৫ ট-আর | 

১৯৮১ থেকে, দরদপ্তুর, পছদ্দ অপছন্দ ও নানা কথাবাতার 
মধ। দিয়ে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে বোফর্প কামান কেনার 
সিন্ধান্ত হয়! প্রধ'নমন্তরী রাজনব গান্ধী তখন প্রাতিরক্ষা দপ্তরের 
দাঁয়হ নয়েছেন। 

কোন দেশের কামান কেনা হবে বছর কয়েঞ ধ'রে তার টানা 


৯৬ 


বোফস কামানের গোপন গজ ন 


এ 


হ'চড়া চলেছিল । ১৯%০ খেকে ১৯৮২ শযন্তি কামানগলির 
পরীক্ষা কার্ন চলে । 
অস্ট্রীয় কামান সবচেয়ে সপ্ভা কিল্ছ ওই কামানের জনো 
গোলানারদ কিনতে হবে বেলজিয়াম থেকে । বোফর্স কামাণ | 
থাঁমক পরীক্ষার ঘোষত দূরত্বে (৩০ কিলোমিটার ) তাদে 
গোলা পাঠাতে পারোন ঘা পেরেছিল ফরাসী কামান । উ 
গোচ্চীর কামাণও দঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাতে পারেনি । 
ভারতীর সেণাবিভাগের গছন্দ 'ছল ফরাসী কামান। জানা গেছে 
সেনাবাহনঈর পুধান জেনারেল এ. এস. বৈদা ফরাসী কানা ণৈর 
পক্ষে ।ছলেন। 
পু তবো!গতাৰ গর দেখে রাজনোতিক উশ্চমহলে ধরাধানর 
শাল হয়ে যায়। ফরাসা প্রোসিডেল্ট, অস্টীয় সেনাবাহিনীর 
হধিনায়ক, সহই।ডশ প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ 
্ ধক্কুগত প্রভাব খাটাবার চেষ্টায় ছলেন সকলেই । 
1লত শেষ প্যন্তি বোফর্দ হাওইওজার দাম কমিনে এবং নানা 
গত ধরাধার করে 1বশেষ ধরনের প্রভাব খাটয়ে |জতে যায়! 
এবপ্র থেণেই গোলমালের শর 
ঠক রা কেনার জনা 'রধারকে দার্ঘ সময় যে 
সপেক্ষা করতে হয়েছে । সাধারণত এত দীঘখশয় লানে না| 
শল। ও ক বন্ুরা অনেক আগেই ানজেদের নতামও 
রা নয়ে দয়েছলেন_ তব; (বিলম্ব হওয়ার কারণ পরেছে । 
তবে ঘন্ধ সরঞ্জামাটর বাবহাঁরক 1দকের কথা ভেবে এ 
আট থছর সিদ্ধান্ত 'নতে সময় লাপার ব্যাপারাঁও )ট অন্বাভাঁক বব 
ঠৈকে। পরে শোনা যার, এই কামানাঁট কেনার বণপারে ওক 
প্রভাবশালী রাজনো তিক পান্ডা ঘটনার মধ্যে এনে পেন ত্র 
পরেই চুড়ান্ত সিন্ধান্ত নেওসা হয়। 


শি 
পান্টি 
-স্া 


০ 
€প1 
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১ সর ও 
আন্তজাতিক যুদ্ধাস্বের বাজারে বৃহৎ অন্দ্রদালালদের অন্যতন 
১৭ 
বোফর্স--২ 


বোফস' কামান? জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


আডনান খাসহোগ্গ। সোঁদ আরবের অধিবাপী-_বিশ্বের 
বৃহৎ অস্ত্র নিমাতা সংস্হাগযালর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যকত । 

ভারতের, একাঁট পাক্ষিক সংবাদ সামায়কীরং সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
খাসহোগ্গ তাঁর আঁভজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন ঃ যখন দেখা 
যাবে কোনো সরকারি কেনাকাটার নিদ্ধান্ত নিতে দেরী হচ্ছে, 
বুঝতে হবে রাজনোতিক কিংবা প্রশাসানক স্তরে ফালতু টাকার 
লেণদেনের ব্যাপার রয়েছে । প্রত্যেক অস্ত্র নিমাতা বিন তাদের 
পণ্যের দাম নধরিণে প্রস্তুত খরচের ওপরে এই ধরনের বায়াটও 
য্‌ক করে রাখে । এট একটি অবশাকৃতা ব্যাপার । 

আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনানী ব্রিগোঁডয়ার এন. বি. গ্রান্ট 
ওই সামায়কপন্তরেই অপর একাট বন্তব্যে স্বীকার করেছেন, 
প্রাতরক্ষা বিভাগে যে কোনো ক্রয় ব্যাপারে চ:ক্কিতে উৎকোচ আর 
দালালি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা । খ.ব কম ক্ষেত্রেই ব্যাতিক্রম ঘটে 
থাকে । এসব ঘটনা এতই সংপাঁরাচিত হয়ে গেছে ষে এখন আর 
এগ্যাল বেআহীন কাজ-কারবার বলে মনেই হয় না। কিন্তু 
অত্যন্ত পাঁরতাপের ব্যাপার হ'ল এসবের মধ্য গিয়েই অবনত মানের 
সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়ে থাকে । 

আর একা ব্যাপারও এইসব কাজে জাঁড়য়ে থাকে_ রাজনীতি 
ঘার মৌল [ববেচা-বিশেষ কারে তথাকথত গণতান্নিক দেশ- 
গালতে । 

সম্পন্ন মানের অর্থের ওপর নিভর করে থাকে গণতান্বিক 
দেশের রাজনৈতিক দলগ্ীল। নানাভাবে এইসব দল অর্থ- 
ভান্ডারের সূত্র সন্ধান ক'রে থাকে ৷ ভারতের রাজনোতিক চালাঁচন্রে 
তা দূলভি নয়। ভারতের প্রধান রাজনোতক দল জাতীয় 
কংগ্রেসের ইাঁতিহাসে দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পষ্ঠ- 
পোষকতার ঘটন। খুবই সুপারাচিত। তবে ইদানং শতুন রীতির 
আবভাব ঘটেছে । 

প্রকাশ্যে দান বা চাঁদার জন্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মূর,ব্বরা 


৬ পপ পপ ক সপ 


০০০০০ 


সু ইন্ডিয়া টুডে ১৫ মার্ট) ১৯৮৭। 


৯৮ 


বোফস কামানের গোপন গর্জন 


এখন আর ঝোলা নিয়ে শিঙ্পপাঁত বা পঠ্লজমালিকদের দুয়ারে 
গিয়ে ধরণা দেন না। ১৯৮০ সাল থেকে এটি দেখা যাচ্ছে । 

খ্যাত সাংবাঁদক কুলদীপ নায়ার এক সংবাদ সমীক্ষায় তাঁর 
পর্যবেক্ষণাঁট বিদ্তিত করেছেন । তিনি বলেন, কংগ্রেস (আই ) 
দলটি সম্প্রীত চাঁদার জন্য শিক্পপাতি বা পঠঃ্াঁজমালকদের কাছে 
যাওয়া বধ করে দয়েছেন। এখন তাঁরা দেখছেন, এসব কাজে 
দলকে দূর্ণামের ভাগী হ'তে হয় । এরা চেষ্টা করছেন ভারতের 
বাইরে থেকে সরকার ক্রয় ব্যাপারে চযন্তির মধ্য দিয়ে বাড়াতি টাকা 
পাওয়া যায় কনা । 

বোফর্সের ঘটনায় প্রকাশ্যে দালালর বাবস্হা বেআইনি ব'লে 
ঘোষিত হবার পরেও বহূকোি টাকার বাড়াত লেনদেন ব্যবসার 
বাইরে ঘটানো হয়েছে ঝলে স্বীকৃত হয়েছে । 

কিন্তু এই সংবাদ সরকার এবং শাসকদল সম্পূর্ণই অস্কীকার 
করে যেতে থাকে । সারা দেশজুড়ে বিতর্কে সংবাদপত্রে, 
পালামেন্টে হৈচৈ ও তকর্য,দ্ধের মধ্যে রাজনোতিক আবহাওয়া 
উত্তপ্ত হয়ে উঠলো । তবু সরকার বিন্দুমাত্র নিজেদের সাফাই 
বন্তব্য ছেড়ে নড়েনন। তাঁদের একটাই কথা, কোনো দালাল 
এই চনদীন্ততে নেই। তব সরকার সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে 
বিন্দমান্র প্রয়োজন বোধ করেননি । 'কন্তু জামান ডুবোজাহাজ 
কেনার প্রশ্নে ঘুষ বা উৎকোচের অভিযোগ যে মূহূর্তে উঠেছিল 
প্রাতরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে ব*বনাথ প্রতাপ সরকারি তদন্তের ব্যব্হা 
নিয়োছলেন সঙ্গে সঙ্গেই । 

কিন্তু বোফর্সের ব্যাপারে সেই মূহূর্তে তদন্তের কোনো 
চেস্টা হলো না, হ'য়েছে অনেক পরে দেশজ.ড়ে তুমূল প্রতিবাদ 
আন্দোলন জেগে ওগ্ার পর। তখন সুইডিশ সরকারকেও ভারত 
সরকার সাঁঠক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন । 
সে চেষ্টাও হয়ান। 

আঁভযোগ উঠোছল সুইডিশ রোঁডওর তরফ থেকেই-- 


৩. পান-ডে' মে ১০-১৫৬ ১৯৮৭ । 


৯৪৯ 


বোফর্স কামান, জামনি নাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


নইডেনের কেন্দ্রীয় সরকার ঝাহক থেকে এই টাকা সুইস ব্যাঙ্কে 
পানান্ভারত হয়েছে । তাছাউাও 'পসইডেনের সরকার আঁডট 
ব্যুরোর রিপোর্টে দালালর প্রসঙ্গ দনাথতি হয়েছে৷ সরকাঁরভাবে 
ভারত সরকারের তরফ থেকে কোনো তদন্তের অনুরোধ বায়ান। 
সুইডেনে ভারতাঁয় রাষ্টুদূত 'হসেবে ভূপৎ রাই ওঝা সুহীডশ 
নরকারের কাছে সন্ধান চেয়ে অনুরোধ করেন রোডও থেকে ঘোষিত 
বন্তব্য সাঁত। কিনা জানাতে । দল থেকে কোনো তাগিদ আসোন। 
উত্তরে সুইডেনের রাহ্ীয় বাণজ্যবভাগের রাজনোতক 
উপদেষ্টা লারন- ওলক [লিণ্ডগ্ন জানালেন, বোফসেরি সঙ্গে ভারত 
সরকারের চাক্ত নিয়ে কী ঘটেছে তার বিশদ ও পৃঙ্খানুপ্ঙ্থ 
[বধয়গীল জানা নেই-৬5 বোকম হকাম্পান ও ভরত সরকারের 


৮।-খারি, ভীরা এও এধ্যে সু 
নল রর কের তি পরনের 
পরজ্বনর জনাব । টি রং, রশি জগত দায় এড়?ে 
২৩ টি 


এভো আভিযোগ আর বিতিনেবি হবে ভারত নরকার কিন্তু 
তের সাফাই বন) থেকে না নডগেও এএন একটা ভাব জইয়ে 
রেখৌছলেন থে প্রকৃত ঘটত উদ্বাটে গরকারের কোনো আগ্রহের 
অভাব নেই, গাফলাভিও নেই । কত গাপ্তবে উলটোটাই দেখা 
[রন দপ্তর থেকে, হর 1 নং যখন পদত্যাগ করেন 
তখন ঘটনার জপ ত আরো নন হয়ে দেখ। পল | 

গনেরোই জাই মন্ত্রী ভর ৭ সংভর পদতচাগপন্র প্রধান 
চন্তর টোৌবছে। গিয়ে পেগেছোয় ক গৃহ্থীভ হয় তিনাদন বাদে 
_-্রীনংএর সঙ্গে প্রধানদন্ছীর লাকা হবার পরেই । মাঝের 
দট দন প্রধানমন্্। নশ্চপ ছলে 

অবশ্য শত্রীপং জানিয়েছিলেন 1নছক ব্যান্তগত কারণেই তাঁর 
পদত্যাগ, দণ্ডর সংস্কাণ্ত কোনো ঘটনার প্রাতা বুয়ার নয়। অথচ 
্লীসং বোফর্দ নিযে ।বতকেরি শুরুতে সরকার পক্ষ সমর্থনে বড় 
ধবনের ভমিকাই নয়েছলেন । আকস্মিকভাবে রাজীবকে সমর্থন 
করার ভামকা থেকে দরে গেলেন কেন 2 


০৮ 
1 


0 


বোফর্স কামানের গোপন গন 


শ্রীসং-এর ঘাঁনষ্ঠ জনেরা ভিন্ন বন্তুবা রেখেছেন । তাঁদের 
মতে, প্রাতরক্ষা দপ্তরে বেশ কিছ অসঙ্গতি এবং নিয়মধাহভূতি 
বাপার স্যাপার দেখে সতা ঘটনা উদঘাটনে প্রধানমন্ত্রীর অনাগ্রহ 
আঁচ করেই শ্ত্রীসং পদত্যাগ করেছেন । 

পরে জানা গিয়োছল, প্রকৃত তথ্য অন.সম্ধানের চেণ্টায় শ্লীসং 
কামান বেচা কোম্পানাটিকে ভারতে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্হা 
করোছলেন। শ্রীসং-এর আনন্তণ বিদেশী কোম্পানি গুহণও 
করেছিল। কোম্পাঁনর কতণ বাক্কুরা ভারতে যাবেন এমন সংবাদ 
ওরা জানিয়ে দিয়োছল । ।কন্তু হস্তক্ষেপ করলেন প্রধানমন্নশ 
স্বয়ং। অথচ শ্লীসং নাক প্রধানমন্ত্ীর সম্মত নিয়েই বোফপপ' 
কর্তাদের আমন্ত্রণ পাঠান । শ্ত্রীসং প্রধানমন্ত্রীকে এাঁড়য়ে এত- 
বড় [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। 

আমন্তণ পাঠানো ও গ্রহণের পর ব্যাপারাঁট ঘখন চূড়ান্ত রূপ 
[নিতে চলেছে, কৈবল সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ স্হির করা বাকি এমন 
এক মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী বিষয়াট মন্ত্ীপারিষদে উত্থাপন করলেন, 
পাঁচ-ই জ্‌লাই ১৯৮৭ । মন্ত্রীপরিষদ শ্রীসংএর উদ্যোগ নামগ্তুর 
করে দেয়। শ্রীসং পদত্যাগ করলেন । 


সং রর রং 


১৯৮৬ সালের মাচ" মাসে বোফর্সের সঙ্গে চান্ত চূড়ান্ত 
পর্যায়ে রূপ নেয়। তার দমাস আগে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী 
ওলফ পালমে ভারত ঘরে গেছেন। 1কন্তু ভারত থেকে ফিরে 
যাওয়ার একমাস বাদেই তিনি বিদ্ময়করভাবে নিহত হলেন। 
এই চ[ন্ত সম্পাদনে পালমের আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড রকমের । 

বিশাল টাকার অঙ্কে এই চযন্ত সুইডেনের কর্মসংস্হান বাদ্ধর 
অনকনে হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল । মজার ব্যাপার, ভারতের 
কর্মসংস্হানের স্হরতা নেই কিন্তু ভারতের টাকায় সুইডেনের 
মতো উদ্ধত দেশে কর্মসংস্হান বাড়ানো হবে। সুইডেনের 


৯ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও জুইজারল্যাম্ড 


একাধিক সংস্হা বোফর্স কামানের বাভন্ন সরঞ্জাম জ.গিয়েছে__ 
সবক”ট সংস্হা লাভবান হবে। 

একটি কামান ও তার সরঞ্জাম বহনকারী দট গাঁড় থাকে। 
সাবস্ক্যানিয়া নামের সংস্হা এই গাঁড় নির্মাণ করে। 

ঘটনাস্হলের জন্য ক্যামোফ্রেজ নেট নির্মাণে রয়েছে অপর 
একাট সংস্হা । 

দূরব্তাঁ নিশান লক্ষাস্হলে আনার সরঞ্জাম তৈরী করেছে আর 
একাঁট সংস্হা। 

এফ. এফ. বি. এই সংাঁক্ষ্ড নামের সংস্হা গোলা বারদ জোগায় । 
এ ছাড়াও রয়েছে 'ব্রটেনের ও ইতালির একাট ক'রে সংস্হা। 

সংবাদপত্র থেকে জানা যায় বোফর্স কোম্পান ৪১০টি 
হাওইটজার কামান সরবরাহ করবে কিন্তু আন্তর্জাতিক খাঁত- 
সম্পন্ন সামারক পান্রকা 'জেনস ডিফেন্স উইককল-র মতে 
কামানের সংখ্যা আরো বোশ। তাদের মতে টাকার মূল্যে যে 
১৭০৪ কোট টাকার চ্যান্ত হয়েছে তাতে আরো বোঁশ সংখাক 
কামান সরবরাহ করার কথা । 

বোফস্সের এক মৃখপান্রের উন্তি সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হয়েছে 
তাঁর বন্তবো রয়েছে ভারতকে সরবরাহ করা হবে মোট দেড় হাজার 
কামান। ৪১০1 কামান আসবে সুইডেন থেকে । বাকী কামান 
তৈরী হবে এদেশে কোম্পানর লাইসেন্স কিনে নিয়ে এখানে 
দ্‌শট কারখানায় কাজ চলবে। 

বোফর্স কামান তৈরীর লাইসেন্স ভারত কিনে নিতে চায় এমন 
মর্মে সিদ্ধান্তের কথা প্রাতরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্তী শিবরাজ 
পাতল ২৪ এ্রীপ্রল ১৯৮৭ লোকসভায় জানয়োছিলেন । 

যাই হোক, এই চ্ান্ত নিয়ে বিতকেরি উত্তরে ভারত সরকার 
বার বার জানিয়েছেন যে, গোপন করার কছ: নেই চ্যান্তর মধ্যে 
-_অন্যাধ্য কিছ; ঘটে নি! সুইডিশ রোডও-র ঘোষণা ভারত- 
রাষ্ট্রের স্হাঁয়ত্ব চুরমার ক'রে দেবার বিদেশী চষ্তান্ত। 

অথচ সুইডশ রোঁডও প্রতি ঘোষণাতেই জানয়েছে, আভযোগ 


ন্‌ 


বোফর্ম কামানের গোপন গন 


প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্যসাব্‌দ তাদের কাছে রয়েছে । বিস্ময়ের 
ব্যাপার এই সব তথ্যাঁদ পরীক্ষা ক'রে দেখার মতো উপযবস্ত সাহস 
রাজীবের সরকার অর্জন করে নিতে পারে ীান। এমন কি, সুইডিশ 
সরকারকেও ওইসব তথ্যের সত্যাসত্য.যাচাই ক'রে দেখার অনরোধও 
ভারত জানায় ন। 

সুইডেন ভারতের শন; দেশ নয়__অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ্‌ রান্ 
হিসেবেই স্বীকৃত। দই দেশেই যাতায়াত রয়েছে দ্‌ই দেশের 
প্রধানমন্ত্রর। সংইডিশ রোডিও-র তথাকাথিত ভারত বিরোধী 
ঘোষণার পরেও দ;দেশের প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়ান। তা 
সত্তেও অত্যন্ত কৌতুককর ব্যাপার হলো ভারত সরকারের বোষণা, 
যাতে বলা হ'য়োছল, এই সব মিথ্যা সংবাদ ভারত বাজ্জের আস্তন্ব 
বিপন্ন করার চৈষ্টামান্র । 

সইডিশ জাতীয় রোডও থেকে ঘোষণায় ঘষ নেওয়ার সংবাদ 
ছাঁড়য়ে যাওয়ার পরেই প্রকাশ পেল সুইডেনের জাতীয় আঁড 
ব্যরোর প্রাতিবেদন । 

সেই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হয়েছে বোফর্প কোম্পানি ফালতু 

টাকা ছড়িয়েছে- কোম্পানির চাঁন্তর মধ্যেই দালাল দেওয়ার 

সংবাদ স্বীকৃত হয়েছে। যাদের সঙ্গে বোফসের দালাল 

ব্যাপারাটর চঠান্ক হয়েছে রিপোঠের সেই অংশটুকুই কেবল 

ম্‌ছে দেওয়া হয়েছে । পাঁরস্কার বোঝা যায় রিপোর্টের এই 

অংশে নামগল ম্‌ছে দেওয়া হয়েছে । 

এই 'রিপোর্টেই ঘোঁষত হয়েছে ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে 
তিনাঁট 'কাঁস্ততে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ক্লোনার (সহাডশ মূদ্রা ) 
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বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


অর্থাং ভারতের টাকায় & কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থ 
কাণ্তিতে ২৫ লক্ষ ক্লোনার বা ৫০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর মানসে 
দেওয়া হয়েছে। 

দালাল সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা সইডিশ রোঁডও-র। দ্বিতীয় 
ঘোষণা, আরো বিদ্তারিতভাবে সই ডিশ জাতীয় আঁডট ব্যারোর । 

ভারতের বন্ধূদেশ সুইডেনের দূটি জাতীয় সংস্হা থেকে 
একই ঘোষণা ভারত সরকারকে 'বন্দমান্র টলাতে পারে নি। 
বোফর্স কোম্পানিও অস্বীকারের গাঁণ্ড ছেড়ে বৌরয়ে আসে ন। 
এরপরে সইডেনের খবর থেকে জানা যায় আঁডট ব্যরোর 
বোফর্স সংক্কান্ত যাবতীয় কাগজপন্্, এমন কি টুকরো-টাকরা 
হাতাঁচটা, মন্তব্য সম্বালত ছেড়া কাগজের টুকরো সুইডিশ 
সরকার জাতীয় আঁডট ব্যরোর আঁফস থেকে খঃজে 'নয়ে 
বাজেয়াপ্ত করেছে । আঁডট ব্যরোর রিপোর্টে যেমন বোফর্সের 
দালাল কোম্পাঁনর নামগীল অবলগপ্ত তৈমান ব্যরোর অফিস 
থেকে রিপোর্ট রচনার উপযোগী যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ 
নথীপন্র সারয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । 
অথচ স.ইডিশ সরকার কোনো তদন্তে নেমে পড়েছেন, তাও 
নয়। এসব ঘটনা থেকে একটা সিদ্ধান্তেই কেবল আসা যায়, 
সইডেনের সরকার চান না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হোক-যাবতীয় 
সাক্ষা প্রমাণ এখন তাঁদের হেফাজতে । 

সহাডশ রোডিও-র ঘোষণা, তারপর আঁডট ব্যুরোর প্রতিবেদন 
ভারতের প্রধানমন্কে চরম বপদের মধ্যে ফেললেও মূল ঘটনাটি 
বারে বারে অস্বীকার করে গেছেন তানি। ঘটনাটি ঘটেছে এমন 
সময়ে যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রাতিরক্ষা বিভাগের দাঁয়তে ছিলেন । 
নঃসন্দেহে এাঁট প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক পারাস্হতি। 

ভারতীয় মন্ত্রী পারষদের রাজনোতিক কাম্টি একটি সপ্তাহে 
পাঁচবার বৈঠকে বসলো । প্রধানমন্মীর আবাসে গভশর রাত পযন্ত 
[তনাট গোপন বৈঠক বসে সরকার উপদেষ্টাদের নয়ে। পারনাণ 
খোঁজার প্রাণান্তকর চেষ্টা | 
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বোফস কামানের গোপন গন 


ইাঁতমধো বোফর্দ কামানের গণাগণ সম্পাকৃতি অতান্ত 
প্রাতক্‌ল রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেল। শোনা গেল একটি পরীক্ষা- 
মূলক ঘটনায় কামানের গোলা বিস্ফোরণ নিম্নমানের । চাকুতে 
ছিল কামানের গোলার দৌড় ৩০ িকলোমটার হবে। কিন্তু 
রাজন্হানের পরণক্ষাক্ষেত্রে কামানের গোলা ২১ কিলোমিটার দরহ 
পেরোতে পারো ন। ১৯৮৭ মার্চে আর একট ট্রায়াল নেওণা 
হয়। সুইডেন থেকে বোফর্প কর্তারা এলেন-দ্বতীয় ট্রায়ালেও 
জানা গেছে পরাঁক্ষার্তীর্ণ হয়ান বোফর্প কামান! 

প্রায় একই সময়ে সইডেনে নতুন ঘটনার জম হ'ল বার ফলে 
সইডেনে বোফর্প কোম্পানর ভাবম্র্তি ছিন্ন বিচ্ছনর হয়ে যায়। 
এমনাক প্রয়াত নইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে সমালোচনার 
ম.খে পড়লেন ৷ তাঁর আমলেই ঘটলো সইডেন থেকে চাপপাড়ে 
য্‌দ্ধরত ইরাণে বোফর্প কোম্পানর য.দ্ধাস্ত্র প্রেরম ৷ ইরাণ-ইরাক 
দই দেশ যৃদ্ধরত। সুইডেনের কানন হলো যদ্ধরত কোনো 
দেশে যদ্ধান্তর প্রেরিত হবে না! বোফর্প কোম্পানর চোরাচালান 
আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে যায়। 


সঃ সু সঃ 


কামান বেচার ব্যাপারে বোফর্ম কোম্পানর সঙ্গে ভারত 
সরকারের যোগাযোগ কৌতূহলময় হীতহাস স:ষ্টি করোহে। ঘটনা- 
চক্ত স্বাভাবিক পথে যায়নি বলেই গত ব্ছরে ভারতীয় সংসদের 
আঅধিবেশনগতীলতে অনেক ঝড় বয়ে গেছে । সরকার শেষ পন্তি 
সংসদীয় তদন্ত কাঁমটি গঠন করেছেন বটে, বিরোধী রাজনোতিক 
নেতারা যোগ দেনান 'বিচার্য বিষয়ের বিতর্ে- তাতে ধরেই নেওনা 
হয়েছে, সত্য উন্ঘবাটন হবে না। 

এই সূত্রে বাভন্ন সংবাদপন্রে প্রকাশিত ঘটনার জাল থেকে 
বোফর্নভারত চ:ক্কির ইতিহাস উন্ধার করা যায়। 

ভারতীয় সেনাবাহনীর জন্য ১৫৫ কিলোমিটার ফগ্ড গান 
কেনার জন্য চেষ্টা শ:র্‌ হয় ১৯৭৯ সালে যখন চরণ সিং ছিলেন 
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বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


প্রধানমন্ত্রী । তার পরে ছ'বছরের বৌশ সময় লেগে গেল পঠিক 
কামান বাছাই করতে ৷ ভারতের প্রীতরক্ষা বিভাগে বিশেষ একাঁট 
যদ্ধাস্ত সরঞ্জাম কেনার জন্য এত দীর্ঘ সময় কখনো লাগে নি। 

মার্চ ১৯৮৬ সালে বোফর্প কোম্পানর সঙ্গে ১৭০০ কোট 
টাকার চাঁক্ক সম্পাঁদত হয়। অথচ ১৯৮০-৮২ সালের মধোই 
প্রাতদন্দী দেশের কামানগ্লির পরীক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, 
তার পরেও 'সদ্ধান্ত নিতে এই বিলম্ব অযৌন্তুক বলে মনে হ'লেও 
যথাযথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণ রয়েছে । 

কোন্‌ কামান উপযকুঁ, কোন: কামান পরীক্ষার্তীর্ণ হয়ান, 
কোন: কামানের দম বৌশ-_ এসব খাতয়ে দেখে প্রাতরক্ষা বিভাগের 
টেকনিক্যাল কমাট অনেক আগেই তাদের রিপোর্ট পেশ করে 
শদয়োছল চ্ান্তি সম্পাদনের অন্তত চার বছর আগে। পরবরতাঁ 
চার বছরে চ'লছিল টানাপোড়েন কী ভাবে বিশেষ একটি কামানকে 
পছন্দের তাঁলকায় সবার শীর্ষে স্হান দেওয়া যায় তার চৈষ্টায়। 

ঘটনার শর; ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে । জেনারেল ও পি. 
মালহোন্ন তখন চীফ আর্মিস্টাফ। দূরপাল্লার কামানের জন্য 
[তিনি তৎকালীন প্রাতিরক্ষা মন্ত্রী সংবক্ষণ্মকে প্রয়োজনের কথা 
জানালেন। দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তিদের 1নয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগে 
কামান বাছাই করার জন্য একাঁট কাঁমাঁট তৈরী হ'ল । তাঁরা ১৫৫ 
ণমালামটার হাওইটজার কামানের দাঁব জানালেন ! 

১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে ওই জাঙায় কামান কেনার 
সদ্ধান্ত হয়। মাঁকন যুক্তরাম্ত্রী ও সোভিয়েত ইউীনয়ন-সহ 
ছণট দেশ ওই জাতীয় কামান নির্মাণ করে থাকে ৷ মাঁক্ন দূর- 
পাল্লার কামান পেয়েছে পাঁকিস্তান-অতএব ভারতের পক্ষে 
মার্কন কামান কেনা সঙ্গত নয়। সোভিয়েত ইউীনয়নের সঙ্গে এ 
ব্যাপারে যোগাযোগ হয়ান। চারটি দেশের সংস্হা এঁগয়ে এলো 
কামান নয়ে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। 

প্রীতরক্ষা বিভাগের একাঁধক টেকাঁনক্যাল কামাটি এবং সেনা- 
বাহনীর প্রধানেরা যে সব কামান পছন্দের কোঠায় রেখোঁছলেন, 





৬ 


বোফর্স কামানের গোপন গর্জন 


বোফস' তাদের অন্যতম ছিল না। তালিকায় প্রথমে ছিল ফরাসী 
কামান, ট-আর-৫৫ | দ্বিতীয় স্হানে অক্ট্রীয় কামান ি-এইচ-এন- 
৪৫ । তার পরেই বোফর্স কামান 1? 

বোফর্স কামান সম্পর্কে জানা যায় ভারতে প্রথম চোটে 
পরীক্ষায় (জুন ১৯৮১) এই কামানের গোলার দৌড় ১৫ 
কিলোমটার পরন্তি গিয়োছল'--পরে অবশ্য কিছ; উন্নাতি ঘটে । 
এবারে বোফর্ঁস কোম্পানি আরেক ধরনের বিস্ফোরক গোলা 
আমদাঁন করে । এবারে গোলা ছটলো ২১ কিলোমিটার পযন্তি।« 
ভারতের প্রয়োজন কম ক'রে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব । 

পরবতর্ জানয়ারী মাসে (১৯৮২) ফরাসী কামান ২৯ 
ণকলোমটার দূরে গোলা ফাটায়। এই কামান থেকে ১৫ সৈকেন্ডে 
[তনাঁট গোলা 'বস্ফোরত হতে পারে। 

এই পরীক্ষা যখন চলছে লে. জে কৃষ্ণদ্বামী সন্দরজী বিটেন, 
সূইডেন, আস্ট্রীয়া ও ফ্রান্স ঘরে ওই সব দেশের কামানের তথ্য 
সংগ্রহ করে আনলেন । প্রাতিরক্ষা মন্মকে তানি তাঁর পছন্দের 
কথাঁটও জানিয়ে দলেন পর পর এইভাবে সাজিয়ে_-ফরাস, 
সুইডিশ এবং ব্রিটিশ । 

এটি সেনাদপ্ধর থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে জানানো প্রথম সিদ্ধান্ত। 
কারণ এই সিদ্ধান্ত সূন্দরজীর বাক্কগত সিদ্ধান্ত ছিল না। 
সেনাবাহিনীর পদস্হ আঁফসারেরা একসঙ্গে বৈঠকে বসেই দীর্ঘ সময় 
নিয়ে ফলাফল বিচার করে সিদ্ধান্তাঁট নয়োছিলেন 1৮ 

এর পরেও কিন্তু পরবত্ট প্রাতিরক্ষা সাঁচব ভেঙ্কটরমণ উচ্চ- 
পদস্হ কর্মচারিদের নিয়ে আবার ওই দেশগলি ঘুরে এলেন ব'লে 
শোনা গেছে । তাঁরা যে সব তথ্য নিয়ে এলেন সেগ্াল বিচার 
বিবেচনার জনা একাধক কমাট তৈরী হ'ল । শেষতম চূড়ান্ত 


ইম্ডিগ্লা টডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ । 
তদেব। 
তদেব। 
তদেব। 


সি কটি এ এ 


২৭ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


িচারাট ক'রেছিল লে. জে. মায়া দাসের নেতৃত্বে পারচালিত 
কাঁমাট। 

লে জে. দাস ছিলেন যংদ্ধাস্্ ও সামারক সরঞ্জাম সংক্লান্ত 
বিভাগের ডিরেক্টর । জানা যায় ১৫ জন সদস্য ছল মায়া দাসের 
কামাটতে। বোফর্স কামান সম্পর্কে এই কামাট অত্যন্ত বিরূপ 
মন্তব্য লিখে রাখেন ।৯ 

কমাটর রিপোর্টা সযত্ে সারয়ে রাখা হয়েছে । সংসদীয় 
বোফর্ম তদন্ত কাঁমাঁটর সামনে লে. জে. দাসের রিপোর্ট এবং 
লে. জে. দাসকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাঁজর করাতে বি*বনাথ 
প্রতাপ ?িসং-সহ বারোজন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী রাজ নব গান্ধীকে 
পত্র দিয়েছিলেন । সংসদীয় তদন্ত কমিটি এখনো লে. জে. দাসকে 
সাক্ষ্য দানের জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি ।১০ 

বোফর্স কামানের ব্যাপারে প্রথম বাধা ছিল এর দাম । সব 
কামানের থেকে দামটি বেশি । পরে কোম্পানি কামানের দাম প্রায় 
বদ্ময়কর ভাবে এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেয়। তাছাড়াও কামানের 
প্রাথমিক পরীক্ষায় গোলার দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটার ছিল না । 
তবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কামান পছন্দ হ'লে তিরিশ কিলো- 
[মিটার দূরে গোলা পাঠানোর ব্যবস্হা করে দেওয়া যাবে। 

'ব্রাটশ কামানের সঙ্গে জার্মান ও ইতালি দেশ যুক্ত । এই 
কামানের দামও বোশ এবং গোলার দূরত্ব চাব্বশ কিলোমিটার 
পযন্ত যায়। 

সবচেয়ে ভারী হ'ল অন্ত্রীয় কামান। কামানের নলও সবার 
চৈয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে বোশ দূরত্ব আতঙ্কম করেছে এর গোলা 
--৩৯ কিলোমিটার পর্যন্ত । দামও বোঁশ নয় । 

ফরাসী কামানের রেনজ ২৯ কিলোমটার পর্যন্তি যায় কিন্তু 
এর ক্ষমতা ৩২ কিলোমিটার ছাপিয়ে যাবে কলে আশ্বাস দেওয়া 
হয়োছল ৷ দাম সবার চেয়ে সম্তা। 


৯, ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ | 
১০. তদেব। 


২৮ 


বোফর্স কামানের গোপন গজন 


এই সব তথ্য মায়া দাসের কামাটর রিপোর্টেই লেখা হ'য়েছিল। 
তথাগ্াঁল সংগ্রহ করে, বিশ্লেষণ করে সেনা বিভাগের উচ্চতগ 
ভারপ্রাপ্ত আঁফসারদের মতামত সংগ্রহ করে রাখা হয় লে. জে. 
দাসের কমিটি রিপোর্টে । 

কাঁমাটর উচ্চপদের সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন, 

১. যদ্ধাস্্ সরঞ্জামের ডেপযাট ডিরেরর, 

২ আর্টলারী ডাইরেহ্রেট-এর অন্য এক ভারপ্রাপ্ত আফপার, 

৩. সামারক কারখানাগীলির ডিরেক্টর জেনারেল, 

৪. যদ্ধাস্ত বিষয়ক বিভাগের জয়েন্ট [ডরেকর | 

এদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই অস্ট্রীয় কামান সং-পাঁরশ 
করেন। দ্বিতীয় স্‌পাঁরশে ছিল ফরাসী কামান 1৯, 

একটা বিস্তারত রিপোর্ট মায়া দাসের কমিটি থেকে গাওয়া 
গেল। কিন্তু অভিযোগ, রহস্যময় কারণে রিপোর্টটি দিনের 
আলোয় আসোঁন। সেনা বিভাগ থেকে রিপোর্ট সম্পরকে আর 
কোনে। উচ্চবাচা করা হয়ান খাঁদও সরকারিভাবে এাঁটকে পাঁরত্যব্ধ 
[রিপোর্ট বলে ঘোষণা করাও হয়ান । 

মায়া দাস কাঁমাঁটর বিপোর্ট পেশের আগেই 1কণ্তু সেনা 
[বিভাগের বড় কর্তারা ফরাসণ কামানকে প্রথম পছন্দে রেখেছিঃলন | 
দেখা গেল প্রাতদ্বাণ্বতা শর; হয়ে গেছে । ফরাসী কামান বনাগ 
অঞ্পীয় কামান। পরে অপ্দ্রীর কামানে একটাই দোষ বড় হয়ে 
দেখা দিয়োছিল-_-এই কামান 'মানিটে পাঁচিটি গোলা ফাটায়_- 
ফরাসী কামান ছশট। 

তৎকালীন সেনা বিভাগের প্রধান জেনারেল এ. এস. বৈদ। 
ফরাসী কামান প্রথম পছন্দে রাখলেন । দ্বিতীয় ছিল বোফর্স। 

সুন্দনূজীর সময়কার তাঁর ডেপুটি ছিলেন লে. জে. কাউল-_ 
[তিনিও গ্রাতিরক্ষা মন্ত্রীকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত জানালেন । 

এর পর জেনারেল বৈদ্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে 


১১, ইন্ডিয়াটুডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ । 
২৯ 


বোফর্স কামান, জামান সাবমোরন ও সুইজারল্যাম্ড 


ফরাসী কামানের শ্রেম্ঠতা জানিয়ে প্র দিয়োছিলেন।৯ পনর 
পাঠাবার কারণ, শ্রীগান্ধী বাশ কামান সম্পর্কে বিশেষ গৃণাগৃণ- 
গ্রীল জানতে চেয়েছিলেন। জেনারেল বৈদ্য তখন সব কট 
কামানের গুণাগুণ বিবেচনা করে তাঁর পছন্দের কথা জানয়ে দেন। 

কিন্তু এর পর আশ্চর্যজনক ঘটনা, মায়া দাস কাঁমাটর 
[রিপোর্টাটি আলমারী বন্দী করে রাখা হল ।১৩ অথচ সেনা 
[বভাগের কুশল ও আঁভজ্ঞ ব্যান্তদের বিশ্লেষণ ও মতামত নিয়ে 
এই রিপোর্ট তৈরী হয়। লে. জে. দাসের কমিটির রিপোর্ট 
উপস্হাপিত হবার পর কুঁড়াট মাস কেটেছে । এই সময়ের মধ্যেই 
ক্ষমতাবান লাব যা করার করে নিয়েছে । 

ইতিমধ্যে দিল্লী এলেন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী । তারপর দুটি 
মাস কেটে যাওয়ার আগেই বোফর্সের সঙ্গে ভারত সরকারের 
চান্ত। মাঝখানে ফেব্রুয়ার মাসে (১৯৮৬) লে. জে. সোমান্না 
বোফর্স কামানের পক্ষে তাঁর মতামত দিয়ে রেখোঁছলেন--তার 
এক মাস আগে এসোঁছলেন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী । ইনি আসার 
পরেই ওই রিপোর্ট । 

আরো মজার ব্যাপার হ'ল, জেনারেল স্ন্দরজী যান এর 
আগে দুবার ফরাসী কামানের জন্য সুপারিশ করোছিলেন, এবারে 
1তনি সেনা বভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ করার পর বোফর্স কামানের 
পক্ষে সুপারিশ করলেন ।১৪ 

এই ঘটনার তিন সপ্তাহ বাদে বোফর্স কামান কেনার চ্যান্ত সাঙ্গ 
ইয়। সবচেয়ে মজার খবরটি পরে জানা গিয়েছিল, বোফর্স 
কোম্পানির যে মডেল কামান ভারত কিনেছে এটি সুইডেন নিজের 
ব্যবহারের জন্যেও পছন্দ করেনি ।৯? 

জানা যায়, বোফর্প কোম্পানী শেষ পধন্তি দামাট ফরাসী 


১২. হীম্ডি়া টুডে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ | 
১৩. তদেব। 

১৪. তদেব। 

৯৫. প্রোবঃ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ । 


৩০ 


বোফর্স কামানের গোপন গজ ন 


কামানের থেকে কমিয়ে দেয়। বোফর্সের প্রথম দামটি ঘোঁষত 
হ'য়োছল ১৯০০ কোটি টাকা পরে &০০ কোট টাকা কাঁময়ে দাম 
রাখা হল যদিও ওই দামে শেষ পযন্ত চুক্তি হয়ান। ওই দামাট 
১৪০০ কোট টাকা রাখার অর্থ ছিল ফরাসী কামানের থেকে দাম 
৩০ কোট কম থাকবে। 


নু +ঃ সং 


দাম কমানোর সঙ্গে আরেকাঁট আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা সংবাদে 
প্রকাশত হয়েছে । অস্ত্র নির্মাতা বোফর্ঁস কোম্পান ভারতীঃ 
পণ্য 1নয়ে বাহবাণিজ্যে অংশ নেবে । কোম্পান কামানের দামাট 
সরাসার বিদেশী মুদ্রায় বা ভারতীয় টাকায় না নিয়ে বহিবাণিজ্য 
মারফত সংগ্রহ করে নেবে। এই নিয়ে সন্দেহ হ'ল, একাট 
অপকর্ম সামাল দিতে আরেকটি অপকর্ম । 

[বদেশে বাণিজ্যের জন্য ভারত থেকে বোফর্স কোম্পাঁন 
সংগ্রহ করবে কাষজ পণ্য, খানজ ধাতু এবং শি্পজাত পণ্য । 
আগামী দশ বছর ধরে পণ্য নিয়ে বাণিজ্য ক'রে টাকা তুলে নেবে । 
টাকার মূল্যে বাণিজোর আর্থক পারমাণ হবে ৮০০ কোট টাকা । 
আসল রহস্য এখানেই । 

লোকসভায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ হৈচৈ হয়ে গেছে ১৯৮৭ 
সালের নভেম্বরের গোড়ায় । আকাস্মকভাবে লোকসভার এক 
সদস্যের প্রম্নের উত্তরে লীখতভাবে জানানো হয় ব্যাপারাঁট 

বোফর্ম কোম্পানর সঙ্গে কামান নিয়ে যে চন্ত হয়েছে তার 
দামের কিছটা শোধ হবে ভারতীয় পণ্য দিয়ে । বোফর্স কোম্পানি 
[নজে থেকে দায়িত্ব নিয়ে দেশে বিদেশে ভারতীয় পণ্য বেচে 
কামানের দামাঁট তুলে নেবে__এই ঘটনা খুব সহজ সরল ব্যাপার 
বলে লোকসভার সদস্যরা মনে করছেন না। কোনো রহস্য 
রয়েছে বলেই সন্দেহ উগ্ঠতর ৷ 

প্রথমত, বতমানে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাঁহদা 
বিশেষ নেই। রপ্তানী বাজারে ভারত ক্রমাগত মার খেয়ে যাচ্ছে 
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বোফর্দ কামান" জামনি সাবমেদিন ও সুইজারল্যান্ড 


বলেই বরিবাণিজ্যে ঘাটতি বাড়ছে । যে পারমাণ বিদেশী পণ্য 
ভারত আমদানি কৰে সেই পারমাণে ভারতীয় পণ্য বিদেশের 
বাজারে কাটছে না। ভারতীয় পণোর এমন চাহিদার অভাব থাকা 
সত্তেও বোফর্স কোম্পানির 'এই আগ্রহ সঙ্গত কারণেই সন্দেহের 
উদ্দেক করে। 

সন্দেহ হ'ল, তাহলে কি অনেক কম 'দামে বোফর্স কোম্পানিকে 
ভারতীয় পণ্য ছাড়া হবে? বিদেশের বাজারে প্রাতযোগিতায় 
দাঁড়াবার অনাতগ শর্ত এঁটি। লোকসান দিয়ে পণ্য ছাড়তে হবে, 
(লোকসানের দায় বহন করবে কে 2 সরকারকে ঘর থেকে বোঁশ 
পরিমাণে ভরতাক জোগাতে হবে_ বহিবাণিজ্যে যা হ'য়ে থাকে। 

এই ভরতাঁকর টাকা কে পাবে 2 ভারতীয় পণা প্রস্তুতকারক 
না বোফর্স কোম্পানি 2 নিঃসন্দেহে বোফর্স কোদ্পান । কারণ, 
[দেশে পণা বিবির ঝঞ্ধাট তাকেই 'নতে হবে। সাঁগক দামে 
ভারত থেকে পণা কিনে কম দামে বিদেশের বাজারে ছাড়তে হবে 
বলেই লোকনান পায়ে ।দতে হবে ভারত সরকারকে । কিন্তু 
এই |ক সব ও 

ভারত থেকে বোফর্স কোম্পান কিনবে কৃষিজ পণা, খাঁনজ 
পাত ও শিল্পজ গণা । এমন সব পণ 1দয়ে দাম শোধ হবে যেগল 
ন.ইডেনের কোনো কাজে লাগবে না। এই প্রন তুলে লোকসভার 
[নরোধী পক্ষীয় .সদম রা আনে করেন, আমন আশ্চর্য ঢান্তির 
রহসাট মোচ্ইে সহভা পরল নয়। আসলে বিশাল পাঁরমাণ 
উংকোগ ও দালাঃলর বাবস্হা ক'রে কামান কেনার অপকর্মীট 
দামাল [দতে গিঘে তথাকথিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্য ?নতে 
হল। 

এই অপকমেরি জাটল বাপারটিও ধীরে ধীরে উন্মোচিত 
হয়েছে। সন্দেহের পতরেই রয়েছে ঝাপারাট। তবে অনূমান 
থেকে ঘঃনা যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো, বোফর্স কোম্পানি 
কামানের দাম প্রথম চোটে ১৯০০ টাকা থেকে কাঁময়ে এক হাজার 
কোটি টাকায় নায়ে এনোছিল দামের প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য । 
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বোফর্স কামানের গোপন গন 


কিন্তু কোম্পানির ইচ্ছায় কমিয়ে দেওয়া দামে কামান কেনাবেচার 
চক্তি হর়নি। প্রথম দাম নিয়ে চাস্তর কথা হ'ল ১৪০০ কোটি 
টাকায়। ফরাসী কামানের দাম ১৪৫০ কোটি টাকা । বোফর্স 
কামানের দাম ৫০ কোট টাকা কম রইলো । 

ঠিক এই সময়ে নাকি দালালের আঁবর্ভাব ঘটলো । তারাই 
বোফর্স কোম্পানিকে জানিয়েছিল কোম্পানির কমিয়ে দেওয়া দাম 
হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০০ কোটিতে তুলে আনুক। 
তাতে অসুবিধে হবেনা । ফরাসী কামানের থেকে দাম কমই; 
থাকবে । তবে খাতায় কলমে ১৪০০ কোটি লেখা হবে কিন্তু 
বোফর্স পাবে হাজার কোটি টাকাই । এক হাজার কোটি টাকা 
নিয়ে পুরো দামের ১৪০০ কোটি টাকা শোধ হ'ল বলে রাঁসদ 
দতে হবে! 

এসব শুনে বোফর্প কোম্পানিও সযোগ হাতছাড়া করেনি । 
তারা নাকি তখন জানায় দাম আরো দ;শো কোটি টাকা বাঁড়য়ে 
দেওয়া হোক- কেননা কামানের রেনজ ৩০ কিলোমিটারে নিয়ে 
আসতে িছ. বাড়তি খরচ হবে । কোম্পানি যাতে মোট বারোশো 
কোটি টাকা পায় সে ব্কহা হোক। পণ্য এবং বৈদেশিক মদদ্রা 
মিলিয়ে বারোশো কোটি পেলে ১৬০০ কোটি টাকার রসিদ লিখে 
দিতে অসবিধে হবে না। পরে এট ১৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় 
কীভাবে জানা নেই । 

এখানেই এল দালালের সাফ্কয় ভূমিকা আর হিসেবের 
কারচুপির ব্যাপার বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্য নিয়ে কারচুপি । 
ঠিক হ'ল বারোশো কোটি টাকার ভায়তীয় পণ্য বোফর্স কোম্পানিকে 
দেওয়া হবে, 1কল্তু হিসেবের খাতায় থাকবে ৮০০ কোটি টাকা। 
কামানের দরুণ দামের বাকী টাকা বিদেশী মদদ্রায় দেওয়া হবে। 
ওই পরিমাণটি সম্ভবত ৯০০ কোট টাকা । পণ্যের দরুণ বাড়াতি 
টাকা (১২০০- ৮০০-৪০০) জমা হবে বিদেশের বাঙ্কে, অর্থাৎ 
সুইস ব্যাঙ্কে একাধিক দালালের নামে । 

বাড়াত টাকা এখন চারশো কোটি হিসেবে দেখা গেলেও এটি 
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শৈষ পরন্ত চারশো কোটি নাও থাকতে পারে এমন দুশ্চিন্তা 
ভারত ও বোফর্স দুপক্ষেরই রয়েছে । বাজারে কাটাবার জনা 
১২০০ কোট টাকার পণ্য হাজার কোট টাকায় ছেড়ে দিতে হ'তে 
পারে। তাই শেষ পর্যন্ত ফালতু টাকার পারমাণাটি দ:শো কোটি 
বলেই ধরা হয়েছে কেননা বাণিজ্য চলবে দর্ঘকাল- দশাঁট বছর । 
তবেই পুরো টাকা শোধ হবে। 

এই সব কারচুপি ক'রতে হলে' হিসেবের খাতায় 'বস্তর 
হেরফের ঘটাতে হয়। অনেক ঝাক্ধ রয়েছে বোক! তাই বোফর্স 
কোম্পানকে আরো লোভনীয় প্রস্তাবের ফাঁদে ফেলা হ'ল । আরও 
দু'হাজার কোটি টাকার চুক্তির ফাঁদ । 

সুইডেন থেকে ৪১০টি বোফর্প কামান সরবরাহ নেওয়ার পর 
ওই কামান যাতে ভারতে তৈরী হ'তে পারে তার রয়ালট, লাইসেন্স 
ও কাঁরগরি সহযোগিতার দরূণ বোফর্সকে দেওয়া হবে আরো 
দু'হাজার কোট টাকা । প্রস্তাবে বোফর্স কোম্পানও রাজ 
হয়ে যায়। 

১৯৮৭ সালের এরপ্রলে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে 
বোফর্সের ব্যবসায়িক চাক্কাট হয়েছে । আর ওই এ্রীপ্রলেই শোনা 
গেছে সুইডিশ রোৌডও-র ঘোষণা ৪ স[ইস বাঙ্কে গোপন একাউন্টে 
বোফর্স কোম্পানর পক্ষ থেকে টাকা জমা দেওয়ার ঘটনা । 

গত এপ্রলেই ( ১৯৮৭ ) লোকসভায় মাননীয় সদস্য কে পি 
উত্বিকৃষ্ণন প্রশ্নাট তুলেছিলেন, বোফর্সের সঙ্গে কোনো বাঁণজয 
চান্ত হয়েছে কিনা । তখন জবাব মেলোন। সেটি ছিল বাজেট 
সেসন। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে পরবতাঁ শীতকালীন আঁধবেশনে 
সরকার উত্তর শোনা গেল, 'হাঠা হয়েছে 

বোফর্স কেলেঙ্কারী ভারতের বাহর্বাণজ্যেও ঢুকে গেল। 
এক কেলেঙ্কারী চাপতে আর এক কেলেতকারী । 


স ঞ 


১৯৮৭ সালের জলাই মাসে ভারতে বোফর্স কোম্পানির 
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বোফর্স কামানের গোপন গন 


প্রীতাঁনাধদের আগমন সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী বাতিল করে দিয়ে- 
ছিলেন। সৌঁদন প্রধানমন্ত্রীর বন্তব্য ছিল ঃ ও"রা এলে কাজের 
কাজ কিছ হবে না-খোলাখুঁলি কিছুই ওরা বলবেন না। 
যারা কছ; বলতে চায় না তাদের সঙ্গে কথা বলে কী লাভ ।৯৬ 

জুলাই মাসের এই ঘটনা । প্রধানমন্তীর আচরণ মন্ত্রী অরুণ 
সিংকে বিক্ষুব্ধ ক'রে বলেই জানা গেছে । শ্রীসং পদতাগ 
করেছিলেন। ক্ীসং-এর মূখ বন্ধ করা সম্ভব হয়োছিল বটে 
কিন্ত দেশজড়ে তুমূল হৈচৈ রোখা যায় নি। 

সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ জানা গেল বোফর্সের দুই কর্তাবান্ত 
দিল্লী আসছেন, বোফর্স কোম্পানর প্রোসিডেন্ট পার ওভ মোরবার্গ 
এবং ভাইস প্রোসডেন্ট লারস গথাঁলন। ভারতে থাকবেন 
১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর । এরা এলেন, ভারতে এসে 
জল ঘোলা করে দেশে ফিরে গেলেন । 

কেউ জানে না হঠাৎ বোফর্পের দুই কর্তা কেন দিল্লী হাঁজর 
হলেন। কেন এসৌঁছলেন, কার আমন্নণে এসোছলেন, তা অজ্ঞাত। 
তবে জুলাই মাসে তাদের আগমন বন্ধ করে দেওয়া হয়োছল। 
তখন আমন্তণ জানয়োছলেন প্রাতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্লী 
অরুণ ?সং। এখন জল ঘোলা করতেই যে আসা এ সম্পকে 
সন্দেহ নেই-_কারণ ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার এক ইংরাজী সংবাদ- 
পন্ে৯ বোফর্স কোম্পানর ডিরেক্টর সভার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত 
জানা যায় তাদের বন্তব্য হ'ল ঘূষটুস কিছুই দেওয়া হয়ান। 
তদন্ত করার দরকার হ'লে সৌঁট ভারত সরকারের দাঁয়ত্ব। 

সুইডেনের বিদেশমন্তী স্ট্যান আনডারসন জানালেন, 'বোফর্স 
কোম্পাঁন যাঁদ কোনে কিছ: প্রকাশ করতে রাঁজ না থাকে তাহলে 
সুইডিশ সরকারের করণীয় কিছ; নেই । 


সপ সপ পপ পাপী 
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১৭. দ্য স্টেটসমযান, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ 


৩৫ 


বোফস কামান, জামান সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


মন্তব্যাট সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সুইডিশ সরকার সাত্য 
ক করতে পারে বা না পারে আমাদের জানা নেই। সরকারের 
কত কণ ক্ষমতা সোঁট সুইডিশ সরকারই জানেন কিন্তু সুইডিশ 
রেডিও বা সুইডিশ জাতীয় আঁডিট ব্যুরো যেভাবে এগিয়ে এসোঁছল 
তা শেষ পর্যন্ত চমকপ্রদই রইলো, কাজের কাজ কিছু হ'ল না। 
িচ্তু সেই সঙ্গে এই ঘটনাও.স্মরণীয় যে, সুহীডশ সরকার বোফর্স 
সংঙ্কান্ত যাবতীয় কাগজপন্র জাতীয় আঁডট ব্যরোর অফিস থেকে 
ছে'কে তুলে নিয়ে গেছে । বোফর্স সংক্রান্ত কাগজগীল সুইডিশ 
সরকারের কীঁ প্রয়োজন 'ছল- এর উত্তর কে দেবে ? 

তবে লক্ষ্য করার ছিল বোফর্স কোম্পানর কর্তাব্যন্তিদের 
আগমন সম্ভাবনার সংবাদ ঘোঁষত হ'তেই 'দল্লীর সরকারী মহলে 
বেশ সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সংবাদপত্রের তখনকার খবরগদাীলর 
ওপর চোখ বোলালেই জানা যাবে "দিল্লীর ওপর মহলে স্নায়ু 
দৌর্বল্যের সংবাদ । প্রধানমল্মী স্বয়ং তাঁর খরাপীঁড়ত এলাকায় 
জরুরী পাঁরদর্শনের কার্যফ্ম বাতিল করে দিলেন। দুই কর্তা- 
ব্যান্ত যতাঁদন দিল্লীতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজধান থেকে নড়েননি, 
যদিও কোম্পানির প্রাতাঁনীধদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ব্যান্তগত 
সাক্ষাৎকার বা যোগাযোগের কোনো ব্যাপারই ছল না। অথচ 
মাস দুই আগে এদের আগমন সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী বাতিল ক'রে 
দিয়েছিলেন। 

কোম্পানির প্রাতানাধদের 'দল্লী আসা সম্পর্কে একটা সাফাই 
অবশ্য ছল, সংসদীয় তদন্ত কমাটর কাছে সাক্ষ্য দেওয়া । তাঁদের 
হয়তো ভয় ছিল একেবারে অসহযোগতা প্রকাশ পেলে ফল 
সম্পূর্ণই বিপক্ষে যেতে পারে। প্রার্থামক চদীন্তর পর অন্য চযান্ত 
নয়ে যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে তা বাতিল হ'য়ে যেতে পারে 
তার চেয়ে বরং সহযোগিতার আঁভনয় ক'রে জল ঘোলা করাই 
সাবধে। ব্যাপাঁট ঘটলো সেই মতোই । 

কোম্পানির দুই বড় কর্তা সংসদীয় তদন্ত কীমাঁটর সামনে 
বোফর্সের সঙ্গে যুক্ত কয়েকাট কোম্পাঁনকে ভারতে কামান 


৩৬ 


বোফর্স কামানের গোপন গন 


সরবরাহের জন্য টাকা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন৷ বলেছেন, 
চান্ত মতো এদের দালালি দেওয়া যাবে না বলেই কাজ কারবার 
গুটিয়ে নেওয়ার জন্য খেসারত দিতে হয়েছে--এই টাকা দেওয়া 
আসলে দালাল বন্ধের জন্য খেসারত । 

তবে তদন্ত কামাঁটর কাছে কোম্পাঁনগহালর নাম প্রকাশ করতে 
দুই কর্তা অস্বীকার করেছেন । নামগুঁলি তাঁরা জাঁনয়েছেন 
সরকার উচ্চপদস্হ কর্মচারীদের কোনো লাখত বিবৃতি নয়, 
মৌখিক । মুখে মুখে তিনটি বিদেশী কোম্পানির নাম টাকা 
প্রাপক সংস্হা 'হসাবে জানানো হয়েছে । ভারত সরকারের 
কাছে এই ঘটনা আত্মসম্মানে মোটেই আঘাত দেয় ন-_এটাই 
আশ্চর্য । 

দেশের সর্বোচ্চ সংস্হা, জনগণের নির্বাচিত সংসদীয় প্রাত- 
নিধিদের কাছে কোনো তথ্য বা সংবাদ দেওয়া তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মনেই করেন নি। পাঁরবর্তে সরকারের বেতনভুক কর্মচারীদের 
সেই স্বীকীত দিয়েছেন । 

1বদেশ অস্ব কারবারীদের এমন ঘণ্য আচরণ আমাদের দেশ 
বলেই কি সম্ভব হয়েছে? এরকম ঘটনা পাশ্মের কোনো দেশে 
ঘটে গেলে সরকারের কী অবস্হা হ'তে পারে তা কোনো গবেষণার 
বিষয় নয় কল্তু। এক ওয়াটারগেঃ কেলেওকারীতে মাকনি- 
মুলুকে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ রোখা যায় নি। 

সংসদীয় তদন্ত কাঁমাঁট যখন প্রশ্নাট সরাসাঁর রাখেন, বাড়াত 
টাকা কাদের দেওয়া হয়েছে? বোফর্স কর্তাব্যান্তরা জবাব 
দিলেন--“এর কোনো জবাব দেব না 

যাঁদও তাঁরা বলোছলেন তাদের প্রদেয় টাকা কোনো উৎকোষ্ট 
দেওয়া নয় তব গোপনতা ভাঙতে তাঁরা রাজ নন। এ এক 
আশ্চর্য ব্যবসায়ক চান্ত, উৎকোচ নয় অথচ বাড়তি টাকার 
প্রাপকদের নাম প্রকাশে আনিচ্ছা। তবে সরকারী পদ্দস্হ কর্মচারীদের 
কাছে নামগ্ল মৌখিকভাবে প্রকাশ করে তাঁরা জানালেন প্রদত্ত 
টাকার পাঁরমাণ কম নয়-_পণ্টাশ কোট নয়, এমন কি ৩১৯ লক্ষ 


৩৭ 


বোফর্স কামান, জামান সাবমেরিন ও নুইজারল্যান্ড 


সূহডশ ক্লোনারও নয়। কামানের মোট দামের এগারো দশামক 
প'য়তিশ শতাংশ, অর্থাৎ ৯০ কোট ফোনারের ওপর, টাকার মলো 
প্রায় দ'শো কো টাকা । 

বোফর্সের এই স্বীকৃতি কেবল কোম্পানকেই নয়, ভারত 
সরকারের রাজনোতিক বধ্বাসযোগ্যতাও ধ্ৰাঁসয়ে দিয়ে গেল । 

ভারতীয় সাংবাঁদকদের সঙ্গে সম্মেলন করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেও বোফর্স কর্তারা সম্মেলন বাতিল করে দেন। ১৯ 
সেপ্টেম্বর তাঁরা বাছাই করা কয়েকজন সাংবাঁদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন। কিন্তু মূল সংবাদাঁট তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া 
যায়ান। আঁধকাংশ সময়ে তাঁরা মুখাঁট বুজে থাকেন। অথবা 
কখনো 'কোনও মন্তব্য নয়" ব'লে প্রশ্ন এাঁড়য়ে যান । 

এই চাপাচাঁপ পারবেশের মধ্য দিয়েও যতটুক তাঁরা প্রকাশ 
করেছেন তাতেও সন্দেহ আরো জাঁটল হ'য়েছে। কাঁমিশন গুহীতা 
[তিনটি কোম্পানর নাম তাঁরা সরকারের পদস্হ কমাঁদের কাছে 
প্রকাশ করলেও ওই কোম্পানিগ্ালর আড়ালে বা পেছনে কোন: 
কোন ব্যান্ত রয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় কি অভারতীয়-_সেই সন্দেহ 
কিন্তু রয়েই গ্লে। কোম্পানির আড়াল নিয়ে কেউ কেউ বান্তুগত- 
ভাবে ফালতু টাকা পেয়েও যেতে পারেন । সেই সন্দেহ তাঁরা দূর 
করেন নি। 

সন্দেহ মূলতঃ আরো গাঢ় হবার কথা । কারণ ২৬ আগ্ট 
১৯৮৭, বোফর্সের পাঁরচালক কোম্পাঁন নোবেল ইন্ডাস্ট্রজের 
প্রধান লারস এঁরক থুনহেলেম বলেছিলেন, “যে সব কোম্পানকে 
টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের পেছনে ভারতীয়-অভারতীয় দ 
রকম-ই আছেন ।' 

একই সংস্হার দুই কর্তর মুখ দিয়ে পরস্পর-বিরোধী সংবাদ 
প্রকাশ পেল। 

তবে বোফর্স প্রাতীনাধদের উন্তি যথার্থ সত্য বলে মেনে 
নেওয়ার কোনো কারণ নেই। স্বদেশের আইনভঙ্গকারী 
কোম্পানিটি ভারত সরকারের কাছে সাদরে গৃহীত হ'লেও বাবসার 


৩৪ 


বোফর্স কামানের গোপন গর্জন 


স্বার্থে নীতি বিসর্জন দিয়েছে, স্বদেশে এদের বিরদ্ধে মামলা 
চলছে । 

সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
আমতাভ বচ্চনকে জাঁড়য়ে দ্‌শট সার্টীফকেট দিয়েছেন বোফর্স 
কর্তারা-__এ+রা কেউই উৎকোচ নেনাঁন বলেই ঘোষণা করেছেন। 

স্বদেশে চোরাচালানকারাঁ বলে আভযংক্ত এক সংস্হার সাঁটঁ- 
[ফিকেট ভারতের এক চিন্রাভনেতা ও তার সঙ্গে জাঁড়ত প্রধানমন্ত্রীর 
আত্মসম্মান কতখান বাঁড়য়ে দেবে প্রশ্ন সেটাই । 


%ঃ সঃ সং 


বোফর্ঁপ কোম্পানীর ল্‌কোচর খেলায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে শেষ 
পর্যন্ত সইডেনের সরকারী কেশীসুীল লারস্‌ রিংবার্গ বোফর্স 
কৈলেঙ্কারির তদন্ত শুর; করেছিলেন। তান আশা করেছিলেন 
ভারতের সংসদনীয় তদন্ত কমাঁট তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ 
করবে । কারণ, দুটি কমিটির লক্ষ্য একটাই, উৎকোচ দেওয়া হয়েছে 
কিনা বাকারা কারা উৎকোচ পেয়েছে তাদের সন্ধান নেওয়া । 
কিন্তু সংবাদে জানা গেল** ভারতীয় সংসদের তদন্ত কমিটির 
( জয়েন্ট পালমেন্টার কমিটর ) সভাপাত শ্রীশংকরানন্দ এই 
প্রস্তাব সরাসার নাকচ করে দিয়েছেন। ভারত সরকারের এই 
আচরণ অনেকের কাছেই এখন বিস্ময়কর ব'লে মনে হবে না। 

এই তদন্ত শুর; করার আগে গত আগস্টে (১৯৮৭) রিংবার্গ 
বলেছিলেন, তান আশা করেন যে ভারত সরকার হয়তো সুইডেনে 
তদন্তের জন্য সুইডিশ সরকারকে অনুরোধ জানাবেন। তাঁর 
প্রাথীমক আশাটি যখন পূরণ হয়নি তখন রিংবার্গের বোঝা উচিত 
ছিল ভারতে যে তদন্ত হচ্ছে সেটির প্রকৃত উদ্দেশ্য সভ্য বার কর! নয়। 
ঠন্ধর-নটরাজন কমিটির রায় দেখেই এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় । 

অনেকেই মনে করছেন সংসদীয় তদন্ত কাঁমাঁট মূল প্রশ্নের 


১৮. দ্য স্টেটসম্যান, ১৬ জানয়ারী, ১৯৮৮। 


৩৯ 


বোফর্স কামান, জাগনি সাবনোরন ও সুইজারল্যান্ড 


অন:সন্ধানের বদলে অন্য প্রশ্নের উত্তর খ*জে হাঁজর করবে, যোট 
জানা একান্ত জরূরী নয়। এই কাঁমাট এখন তদন্ত করছে 
বোফর্ম কামান সাঁঠকভাবে 'ক্কয়াশীল কিনা- এটা অন্যতম প্রশ্ন 
হতে পারে কিন্তু মূল প্রশ্ন এট নয়। 

সবচেয়ে আশ্চর্ষের কথা হলো এই কামাঁট এখনো সরকারের 
কাছ থেকে, বোফর্সএর কাছ থেকে কমিশন প্রাপক অভারতীয় 
কোম্পানগীলর নাম চেয়ে পাঠান নি।১৯ আসলে যা দেখা দরকার 
তা হোল কোম্পানীগ:ীল কাদের, ক তাদের ব্যবসাঁয়ক বষয়, এদের 
সঙ্গে কারা জাঁড়ত আছেন, এরাই বা বোফর্সের প্রদত্ত টাকা অন্য 
কাউকে দিয়েছেন কনা, ভারত কামান কিনবে তার জন্য এই বিদেশী 
কোম্পানিগ্ীল ফালতু টাকা কেন পাবে; এই ফালতু টাকা পাওয়ার 
পেছনে এসব কোম্পানির ব্যবসার সঙ্গে সধাম্লস্ট নয় এমন কোনো 
ব্যান্তবর্গ আছেন ি-না। এসব প্রম্নের সদুত্তর খোঁজার দায় 
সংসদ্দীয় তদন্ত কামাঁটর । যতদুর জানা গেছে এখন পযন্তি এই- 
সব সন্ধানের পথে তদন্ত কাঁমাটি মোটেই এগোয়ান। বোফর্স 
কামান ভালো, কি খারাপ, এই 'িচারটি চলেছে ডিসেম্বর জ্‌ড়ে। 

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো বিদেশী তিন কোম্পানির নাম 
জানার পর ভারত সরকার এই কোম্পানিগীলর বিষয়ে খোঁজ- 
খবর নিতে এখনো শ্‌রু করোন বা তদন্ত কামাঁটর কাছেও স্বতঃ- 
প্রণোদত হয়ে নামগীল পাঠায়নি 1২৭ স্বভাবতই প্র্ন ওঠে 
বোফর্স কোম্পানীর কাছে গোপন সহযোগঈদের আস্তত্ব খুবই 
মূল্যবান বটে কিন্তু ভারতের টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে__যার 
পরিমাণ প্রায় দ্‌শো কো টাকার মতো, তাদের পর্দার আড়ালে 
রাখার দায় ভারত সরকার নেবে কেন £ এইসব প্রম্নের সদ্তরা ক 
সংসদীয় তদন্ত কাঁমাঁটর কাছ থেকে পাওয়া যাবে 2 

এ পর্যন্ত তদন্তে নেমে জানুয়ারী, ১৯৮৮ পষণ্তি সুইডেনের 
সরকার কেশস্মীল ( পাবাঁলক প্রাসাকিউটার ) লারস 'িংবার্গ বেশ 


১৯" দ্য স্টেটসম্যান, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৬৮ । 
২০, তদেব। 
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কিছ; তথ্য সংগ্রহ করেছেন কিন্ত ভারত সরকারের অসহযোগিতায় 
তদন্ত মাঝপথে ঘা খেয়েছে-পাঁরিষ্কার জানা যাচ্ছে না তান আর 
তদন্ত চালাবেন কিনা । তদন্তের একাঁট 'বশেষ পর্যায়ে এসে 
তাঁকে বসে যেতে হচ্ছে--স.ইজারল্যান্ডে ভারতীয় একাউন্ট সম্পর্কে 
তথ্যাদ এ-ব্যাপারে ভারত সরকারের সহযোগিতা না থাকলে 
প্রামাঁণক সংবাদ জানা যাবে না। 

'রংবার্গ যে সব তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন তার কিছু সংবাদ 
সুপাঁরাঁচিত সাংবাঁদক অরুণ শোর প্রকাশ করেছেন ।২ বোফর্স 
কোম্পানী ৬৩ কোটি টাকা তন বদেশী-কোম্পানর মাধ্যমে পাচার 
করেছে। এগাঁল হল £ 

১. পানামার সভেনেস্কো ইনকর্পোরেটেড, 

২, লন্ডনের এ আযান্ড ই সাভিসেস, এবং 

৩. সুইজারল্যান্ডের মোরেছ্কো | 

রংবার্গের মতে তিনাটি কোম্পান-ই নাক বেনামী কোম্পানি । 
'সভেনেস্কো” কোম্পানির কর্তাব্যন্কিরা আন্তর্জাতক মাদক চোরা 
চালানের সঙ্গে যত্তু। 

এ আযান্ড ই সাঁভসেস কোম্পানাঁট লন্ডনে রোঁজাস্ট্রকৃত 
হলেও ইউরোপের কুখ্যাত চোরাচালান টাকার কেন্দ্র লিকটেনস্টাইন 
রাষ্ট্রে রোজাস্ট্রকৃত শীসয়াও আযানস্টাল্‌ট* কোম্পানর নিয়ন্তরণা- 
ধীন। আবার [সয়াও নামের কোম্পানাঁট ওই দেশেরই অপর 
একাট কোদ্পানী পসডিস আনস্টালট'-এর পাঁরচালনাধীন। 
'আযানস্টাল্‌ট' কোম্পানীগুল লিকটেনস্টাইনের বিশেষত্ব । এরা 
মূলতঃ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি । এই ধরনের কোম্পানি ইউরোপ 
আমোঁরকায় আর কোথাও নেই। এরা একসঙ্গে বাঁভন্ন ধরনের 
কোম্পানিগ্যালর আন্তর্জাতিক বাজার পাঁরচালনা করে । 

মূলতঃ চোরাচালান ব্যবসা, এক দেশের সীমানা পেরিয়ে অপর 


২১, বর্তমান, ২৭ জান:য়ারী ১৯৮৮ 
ওরা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ 


৪৯ 


বোফন' কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


দেশে চালান করায় বা এক দেশের টাকা অপর দেশে চালান করায় 
বশেষ ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার । সাংগঠাঁনক ভাবে এই দক্ষতার 
বকাশ ঘাঁটয়েছে 'আনস্টালট নামের কোম্পানগাঁল। এই 
হসেবেই এই সংচ্হাগ্ুলি গলকটেনস্টাইন' রাষ্ট্রের বিশেষত্ব। এই 
রাষ্ট্রে প্রকাশে। চোরাচালান বাবসা বেআহইীান নয়। সারা বিশ্বে 
1লকটেনস্টাইন' এই ব্যাপারে আঁদ্বতীয় রাষ্টা। চোরাচালান অর্থ 
সম্পদ সণয়ের সেরা দেশ সইজারল্যান্ডেরও বিরান্তুর কারণ ঘাঁটয়ে 
থাকে এই “লকটেনস্টাহন” রাষ্টর। 

এমন একাট রাষ্ট্রের রোঁজস্ট্িকৃত সংস্হার পাঁরচালনায় যে 
কোম্পানি থাকে সেই কোম্পানিকে কিসের কারণে বোফর্স 
কোজ্পাঁন ভারতে কামান বেচার দরণ ফালতু টাকা দিতে বাধা 
হয়েছে ? একই প্রশ্ন পানামায় ও লন্ডনে রোজাস্ট্রিকৃত সংস্হাদটির 
ওপর বার্ধত হতে পারে। পানামা দেশাট আবার দেশাঁবদেশের 
মূদ্রা সণয়ের জনা পাঁরচিতি পেয়েছে । এদেশের ব্যাঙ্কগলিতে 
যত ঘম্পদ সণ্চিত আছে তার ৯০ শতাংশ হল বিদেশী টাকা ।২১২ 
এই দেশেরই কোম্পানী 'স্ভেনেদ্কো' বোফসেরি কাছ থেকে টাকা 
পেয়েছে । 'মোরেস্কো” কোম্পানি সম্পর্কে সংবাদ হল সইডিশ 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সূত্র থেকে এই কোম্পাঁনর নামাট পাওয়া গেছে 
এবং এট সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি বলেই ওই সূত্রে আভাহত। 
তবে রিংবার্গ সুইস কোম্পানগলির সরকারি নামের তাঁলকায় 
'মোরেস্কো"র নামাঁট পান ন। 

এই কোম্পানীগ£লির জন্য বোফসের প্রদত্ত টাকা, 'রিংবার্গের 
মতে ৬৪ কোট টাকা একাধিক সুইস বাঙ্কে বিভিন্ন সাংকোতিক 
(কোড) নামে জমা পড়েছে । কয়েকটি নামের তিনি উল্লেখ 
করেছেন “সন্ট ব্র্যাক, ণটউলিপ' ও “লোটাস । 'রিংবার্গ জেনেছেন 
কোম্পানর নাম, ব্যাঙ্কের নাম, একাউন্ট নম্বর, সাংকোতিক নাম, 
জমা দেওয়া টাকার পাঁরমাণ, জমা দেবার ঝাপারে কী সব নির্দেশ 


২১. এনসাইক্লোপাঁডয়া ব্রিটানিকা, ওয়াজ্ড' ভাটা, ১৯৮৬, প্‌. ২৯৩। 
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ছিল এ সব কিছুই জেনে নিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার একই 
সাংকোতিক একাউন্টে বিভিন্ন দেশের টাকায় জমা দেওয়া হয়েছে । 

আরো বিস্ময়কর খবর হল কামান কেনার টাকা প্রাামক 
ব্যবস্হায় সুইডিশ সরকার খণ হিসেবে দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে 
ভারত সরকারের সঙ্গে চতৃন্তিমত বোফর্সের সরাসরি যোগাযোগ 
ঘটেছে-_এই যোগাযোগের ব্যাপারে প্রথমে সইডেনের প্রধানমন্ীর 
তৎপরতাই চুক্তি সম্পাদন সহজতর করে তুলেছে-_ তারপরেও 
তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন কেন হবে এর কোনো সদস্তর বোফর্স 
কোম্পান দিতে পারেনি ! লারনস রিংবার্গ প্রশ্ন করে কোম্পানির 
কাছ থেকে কোনো সদ-ত্তর পানান। ভারত সরকারের "সদ্ধান্ত 
পালটে দিতে পারে এমন ব্যক্কিট কে? আর টাকা দেওয়ার 
ব্াপারে যাঁদ অন্যায় কিছ না থাকে তাহলে গোপনতার আশ্রয় 
নেওয়া কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর রিংবার্গ পানাঁন। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরে (১৯৮৭ ) যখন সইডেনে 
গেলেন যদ্ধবিরোধী ছয় দেশের সম্মেলনে যোগ দতে তখন 
রিংবার্গ প্রধানমন্ত্রীর দলের যে কোনো একজনের সঙ্গে সাক্ষাতের 
সুযোগ চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল যে সব তথ্য তানি 
পেয়েছেন সেগুলি ানয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার 
সষোগ করে নেওয়া এবং ভারতীয় তদন্ত কামাটিকে সাহায্য করা ! 
আশ্চর্যের ব্যাপার বিংবার্গকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়ানি !*৩ 


সা শাকশা চাট স্স্পীািপাঁিশি টিক্পিশীপীদীী 


২৩। বর্তমান, অরুণ শোৌরি। 


ডুবন্ত সাবনেক্সিন 


অর্থ মন্ত্রক থেকে সাঁরয়ে ফেব্রুয়াঁর মাসে ( ১৯৮৭ ) ব*বনাথ 
প্রতাপ সিংকে প্রাতিরক্ষা মন্তীরুপে নিযুক্ত করা হলো। ঠিক 
তার কছাদন বাদেই পশ্চিম জার্মানর এইচ ভি ডাঁব্রউ সংস্হা 
থেকে আগত এক প্রাতিনাধ এবং পশ্চিম জার্মানি সরকারের সাঁচব- 
পদে আধাম্ঠত পদস্হ এক কর্মচারী "দিল্লীতে এলেন। এইচ ডি 
ডাঁরউ সংস্হাঁটর পুরো নাম 'হাওয়াক্ডস্ভেকে ডয়েম্চে ভেফট' । 
এই সংস্হা ডুবোজাহাজ প্রস্তুতকারক । ১৯৮১ সালে ভারত এই 
সংস্হার কাছ থেকে ডুবোজাহাজ 'কিনেছিল। এবারে ভারত 
সরকার কিনবে আরো দুটি। সেই সুবাদে জার্মান সরকারের 
পদস্হ অফিসার ও কোম্পানির প্রাতীনাঁধ ভারতের প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য এসোৌছলেন । 

ব"বনাথ প্রতাপ প্রাতরক্ষা মন্দ্রকে যোগ দেওয়ার আগে রাজীব 
গান্ধী ছিলেন এই মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত । তাঁর সময় ডুবোজাহাজ 
কেনার চূড়ান্ত কথাবার্তা চলে আসছে । ঠিক হয়েছিল এবারে 
দু'টো সাবমেরন কেনা হবে। আর দটো ওই কোম্পানির 
লাইসেন্স ও কারিগাঁর সহায়তা 'নয়ে ভারতীয় কাঁরগর "দিয়ে 
এদেশে তৈরা হবে। 

দামের আলোচনায় এবারে কোম্পানি যে দামট চেয়ে বসলো 
সোঁট ১৯৮১ সালে একটি সাবমোৌরনের যে দাম ছিল এবারে 
তার দ্বিগ্ণ। ভারত সরকার অনুরোধ জানালেন দামাট কমানো 
হোক। অনেক বেশি দাম চাওয়া হয়েছে । জার্মান থেকে আগত 
প্রীতানাধরা শুনলেন, জানালেন দেশে ফিরে আলোচনা ক'রে 
ফলাফল জানাবেন । ৰ 

প্রাতানাধরা জার্মানতে ফিরে যাওয়ার পর এইচ 'ড ডাব্রউ 
সংস্হা থেকে জানানো হলো কমিশন এজেন্ট বা দালাল গোম্ঠীকে 
দামের সাত শতাংশ কমিশন দিতে হবে বলে দামাঁট বাঁড়য়ে রাখা 


ডুবন্ত সাবমেরিন 


হয়েছে । উত্তরটি এসোঁছল পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন থেকে 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পাঠানো টেলেকস্‌ বার্তা মারফৎ। উত্তরাট 
পেয়েই মন্ত্রী ি"বনাথ প্রতাপ তদন্তের ব্যবস্হা নিয়েছিলেন-_কেন 
এই দালালগোম্তীর নিয়োগ ? 

এর পরেও চমকপ্রদ খবর ভারতের মান:ষের জন্য অপেক্ষা 
ছিল-_-বোফর্স কামানের ঘটনা । তবে তদন্তের আদেশ দেওয়ার 
আগে ববনাথ প্রতাপ 'আই এন এস শশুকুমার' নামে এ 
কোম্পানির বর্তমান তরফে প্রথম ডুবোজাহাজটি জলে ভাসিয়ে 
ভারতের কাজে চাল করার শুভ কর্মাট উদ্যাপন করোছলেন। 
পরে জার্মান থেকে আকস্মক দর্বপাকের মত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 
প্লীজে সি আজমানির টেলেক্স বার্তাঁট এলো, সাবমেরিন কেনার 
দর্‌ণ এক ভারতীয় দালাল ৩০ কোটি টাকা পেয়েছে । এই ঘটনা 
ঝবনাথ প্রতাপের তদন্তের সিদ্ধান্ত দুঢ়তর করে । 

কৈবল প্রশাসনিক ক্ষেব্রেই এই তদন্ত হবে-_আদেশটি প্রকাশ্যে 
দেওয়া হয়োছল ১১ এ্রীপ্রল ১৯৮৭। এর পরে একটা সপ্তাহ 
কেটে যাওয়ার আগেই সুইডেনের জাতীয় রেডিও সংস্হা থেকে 
ঘোষণা করা হল যে, বোফর্স কোম্পানি তাদের সবচেয়ে বড় 
চান্ষ-টি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে উৎকোচ বিলিয়ে ভারতের 
ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ ও প্রাতিরক্ষা 1বভাগের পদস্হ 
কমণচারীদের উৎকোচ দেওয়া হয়েছে। 

পর পর দ.ণট ব্যাপারে কামশন এবং ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় 
ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগে আপান্তকর কর্মকাণ্ডের হাঙ্গত 
পাওয়া গেল। 


ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য সাবমোরন কেনার কার্যকর 
[সদ্ধান্ত নেওয়া হয়োছিল ১৯৮০ সালে- শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী 
পুনর্বার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে । সাবমোরন বিষ্কার চেষ্টায় 
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বোফস' কামান, জামান লাবমোরিন ও সুইজারল্যান্ড 

ছ'ট দেশ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে-_পশ্চিম জার্মানি, 
আস্ট্রয়া, সুইডেন, ফ্রান্স, বৃটেন এবং ইতালি । পরে পছন্দের 
তালিকায় রইলো দ্যাট দেশের পণ্য, সুইডেনের কোকুম সাবমোরন 
আর পশ্চিম জার্মাঁনর এইচ ডি ডারউ কোম্পানির সাবমোৌরন । 
ভারতীয় নোঁদপ্তর এবারে কোকুম সাবমেরিন চেয়েছিল । বিশ্বের 
আধিকাংশ দেশই এই সাবমোরন ব্যবহার ক'রে থাকে। 

সাবমোৌরন কেনার প্রাথামক কথাবার্ত শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় 
ফিরে আসার আগেই শর্‌ হয়েছিল জনতা সরকারের আমলে । 
কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি প্রীমত গান্ধীর আমলেই 
সোঁট নেওয়া হয়েছে! ১৯৭৯ সালে মান্মসভার এক কাঁমাঁট 
কোকুম সাবমেরিনকে পছন্দের তালকায় শীর্ষস্হানে রেখোঁছিল। 
এই সিদ্ধান্তের বদল ঘটে যায় শ্রীমতী গান্ধীর আমলে । ১৯৮০ 
সালে ডুবোজাহাজ কেনার জন্য শীন্তুসভার নতুন শাখা সমাতি 
গঠন করা হয়। এই সামাতি কিন্তু দুটি দেশের সাবমোরনকে 
পাশাপাঁশ পছন্দের তাঁলকায় স্হান দিলেন ।+ 

এর পরে 'সিদ্ধান্তাঁট 'নালেন মল্ীপাঁরষদের রাজনোতিক 
শাখা। ১৯৮০ সালে জন মাসের শেষে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর 
পর এই সাঁমাতর আঁধবেশন বসে । এরাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত 
[নিয়োছলেন জার্মান ডুবোজাহাজ কেনা হবে । তবে সিদ্ধান্ত ও 
চুন্ত স্বাক্ষরের মধ্যে আঠারো মাস কেটে যায় । 

এই দীর্ঘ বিলম্বের দাট কারণ জানা গেছে । প্রথমত, দাশের 
ব্যাপারাঁট নিয়ে অনেক কথাবার্তা চালানো হয়, দাম কমানোর 
চেষ্টা হয়। "দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ এডমর্যাল 
পেরেরা জার্মান সাবমোৌরন পছন্দ করেন নি বলে জানিয়ে- 
ছিলেন। অবশ্য দামের ব্যাপারে পার্থক্য 1ছল। সুহাঁডিশ 
ডুবোজাহাজের দামাঁট ছিল চল্লিশ কোট টাকা বোশ। তব 
সুইডিশ সাবমোরন পছন্দের কারণ হলো, এর হীঞ্জন তুলনায় সেরা 
বলে চিহুত--জলের তলায় বৌশ সময় কাটাতে পারে । নিচে 


০ রি | আর সতী পল এরর জপ ০৪ 


১. ইকোনাঁমক টাইমস, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ । 
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হববন্ত সাবমেরিন 


অবস্হানকালীন অবস্হায় জলের তলা থেকে শব্দ ওপরে ভেসে 
আসে না। 

তবে জার্মান সাবমোরন কোম্পাঁন বাড়ীত ষল্নাংশগলির জন্য 
২ কোট ৩০ লক্ষ জার্মান মার্ক (জার্মান মুদ্রা ) বৌশ চেয়োছিল, 
যোট আবার চঠীন্ত স্বাক্ষীরত হবার পর আরো বৌশ দামে তোলা 
হয়োছল, ৬ কোটি মার্ক। পরে ১৯৮৫ সালে সাবমোরনের 
যন্ত্রাংশ কেনার জন্য নতুন করে কথাবার্তা চলার সময়ে ছ' কোঁকে 
বারো কোটি মার্কে তোলা হয় বলে শোনা যায়। 

এইভাবে দাম যখন ক্লমশঃই বাড়ানো হতে থাকে তখন প্রতিরক্ষা 
মন্তুক সিদ্ধান্ত নেয় যে চারাঁটর বদলে তিনাট সাবমেরিন পূর্ণ 
কার্ধক্ষম অবস্হায় কেনা হবে । দট সাবমোরন জার্মানি থেকে 
তৈরী হ'য়ে আসবে- একাট বোম্বাইয়ের ডকে নাম'ত হবে আর 
. চতুর্থাটর ক্ষেত্রে আস্ত জাহাজ না কিনে তাদের ফন্ত্রাংশগলি 
নেওয়া হবে ভাবষাতে অন্য সাবমোরনগীল মেরামাতর প্রয়োজনে । 

১৯৮৬ সালের অক্টোবরে প্রথম ডুবোজাহাজাঁট গ্রহণ করার পর 
এই জাহাজের কার্যকরা পরীক্ষার ফলাট আশান:র্‌প হ'ল না। 
টর্পেডো বিস্ফোরণে মারাত্বক ঘাট সন্ধান পাওয়া গেল । 

জানা গেছে এই টর্পেডো কেনায় এক কো টাকা খরচ হয়েছে । 
কিছ: বিশেষজ্ঞের মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় জানা গেছে 
টর্পেডোর মডেলাঁট পুরনো কালের- এর চেয়ে উন্নত ধরনের মডেল 
তৈরী হয়ে গেছে। ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই সাবমোৌরন আর 
পুরনো মডেলের টর্পেডো ব্যবহার ক'রে আর্জোন্টনীয়রা নৌধুদ্ধে 
পরাস্ত হয়। শ.ধ্‌ ভ্রুটয্ন্ত টর্পেডো নয়-_ জার্মান সাবমোরনের 
আওয়াজ জলের নিচে তার আঁস্তত্ব জানিয়ে দেয় । 

অন্য বিপজ্জনক খবরও রয়েছে । যে সাবমেরিন জার্মানির 
কোম্পাঁন ভারতকে দিয়েছে তার নক্সাটি ওই কোম্পানি দক্ষিণ 
আঁফ্রকাকেও বেচেছে । মারণাম্ত্র ব্যবসায়ে এট অত্যন্ত বিপজ্জনক 
নজীর। পাঁশ্চম জার্মানর পার্লামেন্ট .এই ব্যাপারে তদন্তের 
[নরেশ দিয়েছে । 


৪৭ 


বোফস' কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


জার্মান সাবমোরন কেনাবেচায় ভারতীয় দালাল থাকার সংবাদ 
বন থেকে টেলেক্স বার্তা পাঠাবার আগেই প্রচারিত হয়েছিল । 
১৯৭৮ সালে ইরাণকে জার্মান সাবমোরিন বেচার জন্য চেস্টা হয়। 
এইচ ডি ডারউ কোম্পাঁনর যে এজেন্ট ইরাণের শাহের সঙ্গে 
কথাবার্তা চালান,তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় ও ভারতীয় পাঁরবারভুস্ত, 
কিন্তু পরে অনাবাসী ভারতীয় হিসাবে বিদেশে বসবাসকারী 
হিন্দূজা পাঁরবারের মান্ষ। এই পাঁরবার ভারতের বাইরে 
'বাঁভন্ন মারণাস্ত্র ও সামারক পণ্য নির্মাতা সংস্হার 'কামিশন এজেন্ট: 
বা দালাল হিসেবে সম্াতীষ্ঠিত। এই পাঁরবারের দূই ভাই 
বাবসার অংশীদার, শ্রীচাঁদ হিন্দঃজা ও অশোক হন্দ্‌জা । 

সং % যঃ 

ইরাণের সঙ্গে চান্তর শুরুতে একটি সাবমোরনের দাম এ কোট 
ডলার ধরা হয়োছিল, সৌট অবশ্য আজ থেকে ছয় বছর আগে, 
১৯৮২ সালে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যখন দামের চূড়ান্ত 
কথাবার্তা হয় ১৯৮৬ সালে, এইচ ডি ডারউ কোম্পাঁন একটি 
সাবমোরনের জন্য ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার বাড়তি চেয়ে বসে। 
অর্থাৎ দাম বাঁড়য়ে প্রতি সাবমোরনের দর বলা হল ১০ কোটি 
০ লক্ষ ডলার । ইরাণের সঙ্গে চীন্ত সম্পন্ন হয়ান। ইরাণের 
শাহের ক্ষমতাচ্যুত ঘটে কিন্তু তার কয়েক বছর বাদেই ভারতে 
এক নবীন রাজনৈতিক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। হন্দুজা 
পারবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটলো রাজধানী দক্সীতেই । 

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাঁহনীর কথা জানা যায়। রামচন্দু 
দত্তাত্রেয় শাঠে ছিলেন ইরাণে ভারতের রাষ্ট্রদূত ১৯৭২ থেকে 
১৯৭৬ পর্যন্ত। শ্ীশাঠেকে পাশ্চম জার্মানীতে রাষ্ট্রদূত পদে 
[নয়োগ করা হলো ১৯৮২ সালে । ১৯৮৪ পর্যন্ত তান রাজধানী 
বন শহরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ছিলেন। তার পরেই 
শ্লীশাঠেকে বিদেশ সচবরূপে দিল্লীতে 'ফারয়ে আনা হয়। এই 
শাঠে নামে মাননীয় ভদ্রলোক ভারত সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ পদ 
থেকে অবসর নেওয়ার পর হিন্দুজা ফাউন্ডেশনের বোম্বাই 


9৮ 


ডুবন্ত সাবমেরিন 


আঁফসের চেয়ারম্যান পদে আঁধাম্তত হন। গত বছর অর্থাৎ 
১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ তাঁরখে তান হঠাৎ ওই পদ থেকে অবসর 
[নলেন। স্মরণীয়, ওই বছরের ফেব্রুয়ার মাসে জার্মানর রাজধানন 
বন শহর থেকে টেলেক্স বার্তা আসে দিল্লীতে উৎকোচ দেওয়ার 
সংবাদ নিয়ে। এগারোই মার্চ বিশ্বনাথ প্রতাপ সং তদন্তের 
ণনদেশ দেন! ৩১ মার্ট কর্ম নয়োগের সময় শেষ হবার আগেই 
প্রীশাঠে 'হিন্দ:জা ফাউন্ডেশন থেকে ন্বচ্ছাশবিদায় নিলেন । 

এীপ্রল মাসের মাঝামাঁঝ প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রমন্্ অরণ সং 
জানিয়োছলেন ভারত জার্মান সাবমোরন কিনবে না।২ কিন্তু 
ইংরেজি সাধ্ধাহিক “সানডে' পান্রকায় এক সংবাদে জানানো হয়েছে 
ভারত সরকারের সঙ্গে জার্মান কোম্পানির কথাবার্তা বন্ধ হয়ে 
যায় নি-__-তখনো চলছে । এই সংবাদ সাপ্তাহিক সাময়িকী বন 
শহরে এইচ ড ডারউ-র দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে বলে দাঁব 
করেছে । সগ্তবত অর্‌ণ সিং আরেকটি ধাক্কা খেলেন । 

শেষ পরন্তি দর কষাকাঁষ করে আন্তর্জাতিক মূল্/স্তরের 
হিসাবে ৪৩৩ কোটি টাকার সাবমেরিন ৬০০ কোট টাকায় দাঁড়ায় 
১৯৮৭ সালের গোড়ায়। এট এখন ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়য়েছে, 
ভারতের টাকার তুলনায় জার্মান মদ্রা মার্কএর দামাটি বেড়ে 
যাওয়ার দরুণ । 

এখন প্রশ্ন আমরা কোথায় চলোছি 2 সাবমেরিনের ক্ষেত্রে 
দালাল দেওয়া হয়েছে বলে শ্রীসং-এর পরবর্তাঁ প্রাতরক্ষামল্লী 
শ্্রীকে সি পন্হ রাজ্যসভায় প্রায় স্বীকার করেই [নিয়েছেন বলেই 
শোনা গেছে ।, এাপ্রল মাসে প্রশাসানক তদন্তের [নরেশ 
দিয়োছলেন শ্ত্রীসং। তদন্ত কামাঁট িনয়োগ করেন ৯ এাপ্রল ৷ 
কিন্তু জুন মাসের ২৭ তাঁরখে জার্মীনিতে এইচ ডি ডাঁব্রউ 
কোম্পাঁনর আঁফসে তদন্তের খবর পাঠানো হল । স্বভাবতই প্রশ্ন, 
সরকারের পক্ষ থেকে এমন জর:রা ব্যাপারে এই গাঁফিলাতি কেন 2 


আনা 


২. সানডে, ৩৯ মে ১৯৮৭। 
৩. দ্য স্টেটসমযান, ২৯ আগস্ট ১৪৬৭ । 


৪৯ 
বোফ৮--৪ 


বোফর্প কামান, জামানি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


সরকার তাঁদের কাজের ধারা থেকেই সাধারণের সন্দেহ হ্রমশঃ 
বাড়িয়ে তুলেছে । গত বছরের আগম্ট মাসে বিক্ষৃত্থ কংগ্রেস 
নৈতৃবৃন্দ, অরণ নেহর;, রামধন, আরিফ মহম্মদ প্রমূখ বা্তরা 
প্রধানমন্ত্রীকে পন্র দিয়ে সাবমোরন চীক্তর তদন্ত-ব্যাপারাঁট যাতে 
চাপা না পড়ে তার জন্য জোর তাগাদা 'দয়েছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট 
আস্হা সহকারে বলোছিলেন মাবমৌরন কেনাব্চোয় কোনো ভারতীয় 
দালালের আঁস্তত্ব হয়তো নেই 'কল্তু অনাবাসী ভারতীয় দালাল- 
গোষ্ঠী রয়েছে বলেই তাঁরা মনে করেন। বিগত ৩রা আগঞ্ট 
(১৯৮৭) লোকসভায় তাঁরা জানিয়েছিলেন কোম্পানর বত 
থেকে জানা যায় কোনো ভারতীয় দালাল নয়োগ করা হয়ান। 
ওই বিবৃতিতে এট পাঁর্কার হয় না যে, অভারতীয় বা অনাবাসী 
ভারতীয় ?নয়োগ করা হয়ান। 

তবে সংবাদপত্রে এই খবরাঁটও প্রকাশত হয়েছে যে, বিবনাথ 
প্রতাপ সং সন্তাব্য দালালের নামাঁট জানার পরেই তদন্তের 
সন্ধান্তে আসেন।৪ এই তথ্য ঝ*বনাথ প্রতাপ এক চিঠিতে 
& ডসেম্বর, ১৯৮৭ প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 

ওই 1চাঁঠতে 1ঝ্বনাথ প্রতাপ বলেছেন, সংঁশ্লষ্ট ফাইলে 'তাঁন 
ওই ব্যান্তদের নাম স্পম্টভাবে লিখে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পাঠিরে 
দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের আদেশাটও জানয়ে দেন! তাঁর 
মতে ওই দালালগোম্ঠী অনাবাসী ভারতীয় এবং বদেশে 
রোজাস্ট্রিকৃত। 

প্রধানমল্্ীর নিকট চাঠতে বশবনাথ প্রতাপ উল্লেখ করেছেন, 
কোনো ভারতীয়কে দালান বাবদ টাকা দেওয়া হয়ান একথা বলা 
কায়দা করে আসল সত্যগ্ুকু এাঁড়য়ে যাওয়া । বিশ্বনাথ প্রতাপ 
আরো জানয়েছেন, 'সাবমৌরন চ্াঁন্ত নিয়ে তদন্তের ব্যাপার 
যেভাবে চেপে যাওয়া হচ্ছে তাতে তান গভশরভাবে উদ্বিগ্ন ।' তাঁর 
মতে, সরকারের মনোভাব থেকে প্রমাণ হয় এক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ 
থাকায় উচু মহলের লোকেরা কিছ; ল্‌কোতে চাইছেন যেমন 

৪. আনন্দবাজার পান্রকা, ৬ আগন্ট ১৯৮৭। 


৫০ 


ডুবন্ত সাবমেনি 


কায়েমী স্বার্থ রয়েছে বোফর্সের ব্যাপার নিয়ে এবং অজিতাভ 
বচ্চনের সুইস ব্যাঞ্কের অর্থ সম্পদ সংক্কান্ত বিতর্ক 'নয়ে 1৮ 

ঝ*বনাথ প্রতাপ আরো জানয়েছেন, জার্মান থেকে টেলেক্স 
বার্তা একই সময়ে একই সঙ্গে প্রধানমন্তীর দপ্তরও পায়। কিন্তু 
ওই দপ্তর থেকে কোনো ব্যবস্হা নেওয়া হয়ান। ওই টেলেক্ে 
রাষ্ট্রদূত দালালদের নামোল্পেখ পর্যন্ত করেছিলেন । 

ব*বনাথ প্রতাপ তাঁর চিঠির কোনো উত্তর পানান। বোফর্সের 
মতন এই কোম্পানীও স্বদেশে অভিযুন্ত হয়েছে- ভারতে প্রোরত 
সাবমোৌরনের মডেলের নক্সা দাঁক্ষণ আঁফ্রকাকে বাধা করার 
আঁভযোগে । পণ্টাশ হাজার মার্ক জারমানাও 'দিয়েছে। 

ভারত সরকার বা প্রধানমন্তীর নীরবতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 
এবং উন্দেশ্যমূলক বলে অনেকে মনে করেন । বিশবনাথ প্রতাপের 
চাঠর মূল সুর থেকে সেটাই মনে আসে । তবে সত্য প্রীতাণ্ঠত 
না হ'লে 'দ্বধা কিন্তু থেকেই যায় যে, সরকার কাকে আড়াল করতে 
চাইছেন ? দালাল সংস্হাকে না এইচ ডি ডাঁবরউ কোম্পাঁনকে ? 
নাঁক উভয়কেই ? 

জানার কথা হ'ল, এইচ ডি ডাঁরউ কোম্পাঁনর মোট মূলধনে 
পাশ্চম জার্মানীর সরকারের ৭৫ শতাংশ বানয়োগ রয়েছে এমন 
একাঁট আধা সরকার সংস্হা বাজারের নিয়ম মাঁফক সূন্র মেনেই 
দালাল গনয়োগ ক'রে থাকে 'কন্তু দেশের আইন ভেঙে তথ্য পাচার 
করতে পারে নাঁযা ওই কোম্পান করেছে দাঁক্ষণ আফ্রিকাকে 
সাবমোরনের নক্সা বাঁধা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পাশ্চম 
জার্মানর লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে--তা সত্বেও দেশের 
আইন ভঙ্গ করেই কোম্পানির কর্তা-ব্যান্তরা বে-আইঁন পথে যেতে 
দ্বধধা করে নি বোফর্ম কোম্পাঁনর মতোই । ভারতের সঙ্গে 
চান্তর ব্যাপারাটিতে দালাল গোষ্ঠী হিসেবে অনাবাসী ভারতীয় 
সংস্হা 'ন্দুজা গোম্টীর গ্মেব টেক কর্পোরেশনের নামাঁট 
শোনা যাচ্ছে। 


৫. আনন্দবাজার পাঁন্রকা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ 
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প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের কেনাব্চায় কোনো দালাল থাকবে না 
এমন একটি শর্তের আস্তিত্ব থাকা সত্বেও বাঁভন্ন ঘটনায় ভারত 
সরকারের অপদস্হ হওয়ার পারাচ্ছাত বিস্ময়ের সঙ্গে রহস্যের 
উদ্রেক করে করে বৈকি ! 


ভান্নতে সাসন্পিক ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকত। 


তৃতীয় বম্বে ষুদ্ধাস্ত্ আমর্দানর ব্যাপারে ভারতের স্হান ছিল 
চতুর্থ । এটি চার বছর আগের ঘটনা । ততীয় বিশ্বের সাড়ে ছয় 
শতাংশ য.দ্ধাস্ত আমদ্ান করতো ভারত ।* এখন পাঁরমাণাঁট 
দ'গ্‌ণের ওপর উঠে গেছে বারো দশীমক আট শতাংশ। নিচের 
সারণীতে ১৯৮৬ সালে তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দশাঁটি দেশের য.দ্ধাস্ত 
আমদানির তাঁলকা লিপিবদ্ধ হয়েছে । 


সারণী ১২ 





আমদানিকৃত 


য্ধাস্তের মূল) 
দেশ (শালয়ন ডলার | শতকরা হিসাবে 
হিসাবে) 

সৌদ আরব: ৩১৯২ ২২.৪ 
ভারত ১৮৪৯ ১২ ৮ 
ইজিপ্ট ১৪৬৪ ১০২ 
ইরাক ১৩৩৪ ৯৩ 
দাক্ষণ কোরিয়া | ১২৩৩ ৮৬ 
চীন ূ ৭৭৫ &:৪ 
ইরাণ ০00 ৪'৯ 
আলাঁজীরয়া ৫৫২ ৃ ৩"৮ 
ইন্দোনোঁশয়া ! ৪৭৪. ূ ৩৩ 
তাইওয়ান 1 ৩৩০ ূ ২৩ 


৮: পা শী শপ ৭ পা 


তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে ভারত চীন দেশের থেকেও দিগুণের 
বোঁশ য.দ্ধাস্ত্র আমদানি করেছে । এশিয়ায় এখন যুদ্ধরত দেশ 
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ইরাক ও ইরাণ। ১৯৮২ সালের তথ্যে ভারত এ দুই যুদ্ধরত 
দেশের থেকেও বোঁশ পারমাণে যুদ্ধাস্ত্ ও য্‌দ্ধের সাজসরঞ্জাম 
আমদাঁন করেছে । ১৯৮২ সালে ইরাক ছল বষ্ঠ স্হানে, ইরাণ নবম 
স্হানে। চার বছর বাদে যুদ্ধরত দেশ দুটি অস্ত্র কেনার পাঁরমাণ 
ভারতের তুলনায় বাড়ায় নি--অথচ ভারতে এখন কোনো যদ্ধ 
পাঁরাস্হতি নেই। তব ১৯৮২ সালে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার 
অস্ত আমদ্াান ১৯৮৬ সালে ২৫০০ কোটি টাকায় পেণছে যায়। 

১৯৫০-৫১ সালে ভারতের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে খরচ ছিল 
১৬৮ কোটি টাকা, ১৯৮৭ সালে ১২,৫১২ কোটি টাকা । বেড়েছে 
৭৪ গুণের বোশ ৩৭ টি বছরে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের 
জাতীয় আয় কিন্তু বেড়েছে ২৭ গণ । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের 
জাতীয় আয় ছিল ৯৫২৩ কোট টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালে 
২,৬১,৪৬০ কোট টাকা । দেশের জাতীয় আয় যে হারে বাড়ছে 
প্রায়তার তিন গুণ বৌশ হারে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়াট 
বেড়েছে । প্রাত বছর জাতীয় আয় বেড়েছে প্রায় দশ শতাংশ হারে 
কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে খরচের বৃদ্ধি প্রায় বারো শতাংশ হারে। 
এখন জাতীয় আয়ের চার শতাংশ খরচ হয় প্রাতরক্ষা খাতে । 
১৯৫০-৬১৯ সালে দ্‌ শতাংশের নিচে ছল । 

অর্থনোতিক প্রগাঁত থেকে প্রাতরক্ষা খাতে ব্যয়ের বাঁদ্ধ বাস্তব 
[বচারে একটি অস্বাভাবক পাঁরাঁস্হাতি। একাঁট উন্নয়নশীল দেশে 
প্রীতরক্ষায় বাদ্ধির হার এমন না হলেও চলে বশেষ করে খন 
যুদ্ধজনিত জরুরী পাঁরাঁস্হাত নেই-_অথচ দেশের সার্বক উন্নয়ন 
খাতে অর্থের অভাবে যেমন বাজেটে ঘাটাত বাদ্ধ করতে হচ্ছে এবং 
[বদেশী দেনা বাঁদ্ধও অগ্রতিহত, সেই পাঁরাঁস্হাততে প্রাতিরক্ষা 
খাতে বর্তমানের বিশাল ব্যয় কতখানি প্রাসাঙ্গক সে-্রম্ন 
স্বভাবতই ওঠে । 

প্রীতরক্ষা খাতে ব্যয়ের দুটি প্রধান দিক রয়েছে--সেনাবাহনী 
বহন করার খরচ আর য্দ্ধাস্ত ও প্রাতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম কেনার 


৩. 91211 6৪1 9001 1983, প:. ২৭০ 
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খরচ। ভারতের 'প্রাতরক্ষার' সাজসরঞ্জাম কেনার প্রায় ৯০ 
শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় । ১৯৭৫ সালের আগে 
বিদেশ থেকে যাদ্ধাস্ত কেনার বায় প্রীতরক্ষার মোট খরচের তুলনায় 
খুব বেশী ছিল না-_মোট প্রতিরক্ষা বায়ের সাত থেকে আট 
শতাংশ । কিন্তু শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধী প্রযূন্ত জর্‌রী অবস্হার 
সময়ে বদেশ থেকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনার ব্যয় আকাঁচ্মিক- 
ভাবেই বেড়ে ষায়। 

১৯৭৪ ও:৭৫ সালে যে ব্যয় ছিল ১৯০ কোট ও ১৭০ 
কোটি টাকার মতো, ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে সোঁট বেড়ে 
দাঁড়ায় যথাঙ্কমে ৪৯০ কোটি ও ৭২৫ কোটি টাকার মতো । 
ভারতে জরূরী অবস্হার এ দূবছরে প্রাতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম 
কেনার খরচ যা মূলতঃ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তা 
আকাস্মকভাবে বাঁড়য়ে দেওয়া হল। ১৯৭৬ সালের মোট 
প্রাতরক্ষা ব্যয়ের ২১ শতাংশ হয়ে গেল যুদ্ধের সরঞ্জাম আমদানির 
খরচ । ১৯৭৭ সালে তা বাড়লো ৩০ শতাংশে । এর পরেই লক্ষ 
করার মতো ঘটনা ঘটলো জনতা সরকারের আমলে । এ সময়ে 
দ.'বছরে প্রাতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানি বায় কাময়ে দেওয়া হয় লক্ষণীয় 
ভাবে। যাঁদও প্রাতিরক্ষার জন্য মোঃ খরচ তিনশো থেকে চারশো 
কোট টাকা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হয়েছিল দংবছর ৷ 


জরুরী অবস্হার শেষের বছরাঁটতে বার্ধত আমদানির পরিমাণা্ট 
ছল ৭২৫ কোটি টাকা । জনতা আমলে ১৯৭৮ সালে তা কাময়ে 
দেওয়া হল ২৯০ কোট টাকায়__-পরবতর্ট বছর ৪৯০ কোট 
টাকা । প্রতিরক্ষার মোট ব্যয়ের তুলনায় যা ছল ১১ ও ১৫ 
শতাংশ। কিন্ত জরুরী অকহায় এ খরচ প্রাতিরক্ষা ব্যয়ের 
রশ শতাংশে তুলে আনা হয়েছিল, জনতা সরকার তা কমিয়ে 
দিল। 

কিন্তু আশ্চর্য ১৯৮০ সালে হীন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে 
এলে প্রাতরক্ষা খাতে ব্যয় যেমন বেড়ে যায় তেমান বিদেশ থেকে 
য্দ্ধাস্ত্র আমদানির খরচও বেড়ে যায়। জনতা আমলের শেষ 


৫৫ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইঞ্জারল্যাম্ড 


বছরাঁটতে (১৯৭৯) প্রীতিরক্ষা খাতে মোট যা ব্যয় হয়োছল পরের 
বছর পাঁচশো কোট বাড়ানো হল। সেই সঙ্গে বাড়ানো হল 
সামারক সাজসরঞ্জাম আমদানর ব্যয়__৪৯০ কোট টাকা থেকে 
৮২৫ কোঁট টাকা--প্রায় দ্বিগ.ণ, এবং এই ব্যয় মোট প্রাতরক্ষা 
খরচের ২৩ শতাংশ । 

এর পরের বছর থেকেই প্রাতরক্ষা খাতে ব্যয় লাঁফয়ে লাঁফয়ে 
বাড়তে থাকে । যেমন ১৯৮০ সালের বৃদ্ধির পাঁরমাণ পাঁচশো 
কোট টাকা । ১৯৮১-তে ছশো কোট টাকা । ১৯৮২-তে সাতশো 
কোটি টাকা । ১৯৮৩-তে আটশো কোট টাকা বাড়ানো হয়েছে । 
মূল কারণ হলো, বাজেট বাঁদ্ধির বৌশটাই বদেশ থেকে যুদ্ধের 
সাজ-সরঞ্জাম আমদান খাতে বায় হয়েছে। 

১৯৮১ সালে হাজার কোটি টাকার মতো ঘযদদ্ধাস্ত আমদান 
করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে পনেরো শত কোঁট টাকা । এই 
দুশট আমদানি বায় পর্যায়ক্রমে এ দ:বছরের মোট প্রতিরক্ষা 
ব্যয়ের ২৪ ও ২৮ শতাংশ । ১৯৮০ সালে দিল্লীতে ক্ষমতায় 
আসান হয়ে শ্রীমতী গান্ধী ফিরিয়ে আনেন জরংরী অবস্হার 
সময়কালীন পাঁরাস্হাত--অন্তত বিদেশ থেকে সামাঁরক সরঞ্জাম 
কেনা কাটার ব্যাপারে । মোট সামারক ব্যয়ের ২৫ শতাংশ ছাপিয়ে 
যায় সামারক সাজসরঞ্জাম কেনায় । 

» ১৯৮৬ সালের আনুমাঁনক হসেব থেকে জানা ঘায় বিদেশ 
থেকে সামারক পণ্য কেনার দর্‌ূণ ২৫ শত কোট টাকা খরচ 
হয়েছে-যে খরচাঁট কয়েক বছর আগে ১৯৮২ সালের 
দ্বিগুণ । 

এই সব হিসেবের অঙ্ক জূড়ে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পযন্ত 
সময়কালে 'বদেশ থেকে ভারতের য্যদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির সন্ভাঁবিত 
মোট ব্যয়ের অঙ্ক তেরো হাজার কোটি টাকার মতো । সন্তাবিত 
ব্যয় বলা হচ্ছে এই কারণে যেযুদ্ধ সরঞ্জাম আমদাঁনর 1নখশ্ত 
হিসাবাঁট অত্যন্ত গোপনীয় বলে সরকার তরফ থেকে তা প্রকাশ 
করা হয় না। 
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ব্যাপারাঁট এমনতরো গোপনীয় যে ভারতে সামারক ক্ষেত্রের 
সবোচ্চ ব্যান্ত রাষ্ট্রপাতও তা জানতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরই 
আদেশ বলে নিষুত্ত প্রতিরক্ষা সচিব বা সেনাবাহনীর আধনায়ক 
তা জানতে পারেন। তব্‌ এমন একাঁট অদ্ভূত ব্যক্হায় কোনো 
[কছুই অত্যন্ত স্বাভাঁবক কারণেই একেবারে গোপন থাকতে 
পারে না। 

[বদেশ থেকে এই সব সাজসরঞ্জাম আমদানর সংবাদ শেষ 
পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যায়। কারণ, দালাল বা মধ্যস্হ সংস্হা 
মারফৎ যদ্ধের সরঞ্জাম আমদানি করতে হয়। ভারত সরকারের 
[নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিদেশী কোম্পানির ভারতীয় দালাল নিয়োগ 
বন্ধ থাকে না। ধনতান্তিক জগতে ব্যবসার এটি আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
এজেন্ট বা মধ্যস্হ সংস্হার মারফৎ য্যদ্ধাস্ত আমদানি রপ্তানর 
কাজ চলে । এজেন্টের কাজ কর্মের ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া হয়। 
বলা হয় কখনো, পরামর্শদানকারী সংস্হা ( কনসালট্যান্ট ), 
প্রাতানীধ বা বাজার সহায়ক সংস্হা- প্রাপ্য কাঁমশনের ব্যাখ্যাও 
নানাভাবে দেওয়া হয়। সবটাই প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বা অস্ত 
কেনার ব্যয় থেকেই আসে । প্রাতিরক্ষা খাতের বড়ো রকমের ব্যয় 
এই কাঁমশন বাবদ চলে যায়। ভারতের বোফর্প কামান আর 
জার্মান সাবমোরন কেনার ব্যাপারে যা প্রকাশিত হয়েছে। 

একাধক অন্ত্র দালাল মারফং যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি 
সঙ্কাঁলত করে ভারতের পক্ষ থেকে হদ্ধের সাজসরঞ্জাম 
আমদানির পাঁরিসংখ্যান 'বাভন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 
১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পধন্তি সঙ্কলিত পারসংখ্যান সারণীব্ঘধ 
তাঁলকায় পরপচ্ঠায় প্রকাশ করা হল। এই তালিকাব্ধ পাঁর- 
সংখ্যানের তথ্য অনুসারেই বিদেশ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম কয় সংক্কান্ত 
ব্যাখ্যা রাচত হয়েছে । 
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সারণীঃ ২ 
ভারতের প্রাতিরক্ষা ব্যয় ও বিদেশ থেকে যদ্ধ সরঞ্জাম 











আমদানির ব্যয় £ (কোটি টাকায় ) 

বংসর | মোট প্রাতিরক্ষা | যুদ্ধ সরঞ্জাম |প্রাতিরক্ষা ব্যয়ের 

ব্যয় ক ৪১ শতাংশ ৪৪৭ 
১৯৭৫ | ২২৫১ ১৭০ ৫ 
১৯৭৬ ২৩৪৭ ৪৯০ ২১ 
১৯৭৭ ২৩৮৬ ৭২৫ ৩০ 
১৯৭৮ ২৬১৪ ২৯০ ১১ 
১৯৭৯ ৩০৯৪ ৪৯০ ১৫ 
১৯৮০ ৩৫৪০ ৮২৫ ২৩ 
১৯৮১ ৪৯১৬৭ ১০০০ ২৪ 
১৯৮২ ৪৮৮২ ১৫০০ ২৮ 
১৯৮৩ ৫৬৬৭ ১৬০০ ২৮ 
৯৯৮৪ ৬৩৯৯ ১৮০০ সত 
৯১৭৮৫ ৭৮৮৬ ২০০০ ২৬ 
১৯৮৬ ৮২০০ ২৫০০ উই] ৩০ 
১৯১৭৫-৬ ৮৫৩৪৩৩ ১৯৭৫-৬7৮৫৩৪৩৩- ১৩২০০ ২ 


ভারতায় সামারক বিভাগের উন্নয়ন কাজের শ:র বলা চলে 
১৯৬২ থেকে । ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে । ১৯৬৩ সালে 
কেন্দ্রের বাজেটে সামরিক খাতে ব্যয় আগের বছর থেকে দ্বিগুণ 
করে দেওয়া হলো। নো, বিমান ও স্হলবাহনীর আধুনিকী- 
করণের ওপর বিশেষ লক্ষ্য পড়ে । বদেশ থেকে আধুনিক অন্্র- 
শস্ন ও সামরিক সাজ সরঞ্জাম আমান বাঁড়য়ে দেওয়া হয়। এই 
তৎপরতা পণ্টাশের দশকে ছিল না। 

তবে, ১৯৬২ সালের পরেও বেশ কছ? বছর প্রাতরক্ষা খাতের 
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'বাঁভন্ন ব্যয়, বিশেষ করে বিদেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও 
যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের একাঁট স্হিতিশীল নীতি মেনে চলা হচ্ছিল। 
কিন্তু আমদা?ন সংঙ্লান্ত 'বিষয়াট জরুরী অব্হার সময়কাল থেকে 
আকাঁস্মকভাবে বদলে দেওয়া হয়। যাদ্ধাস্ত ও সামারক সরঞ্জাম 
আমদাঁন আরো বাড়িয়ে দেওয়া হল। কংগ্রেস দলের রাজত্ব 
কালীন সময়কালের এই স্তরটি লক্ষণীয় বশেষ করে। কারণ, 
এই সময় থেকেই ভারতীয় রাজননীতিতে হীন্দরা গান্ধীর 
রাজনোতিক প্রভাব অতি দ্রুত অপসৃত হতে থাকে । সত্তর দশকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে পাঁশ্ম য়ুরোপাীয় যদ্ধাদ্তের বাজার 
আধূনক অর্থে সাবালক হয়ে ওঠে । অস্ত্র ও সামারক সরঞ্জাম 
উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হতে থাকে । এই সত্তর দশকেই 
ধনতান্নিক অর্থনীতির সংকট গ্রভীরতর হয়ে ওঠে। এই সংকট 
সামায়কভাবে স্হগিত রাখার একমান্র রাস্তা হল সামারক 
অর্থনীতির কাছে আতআ্মসমপণণ করা। অস্ব্ের বাজারে নেমে 
পড়া । 
বশ্বের যুদ্ধাস্ত্ের বাজার, বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩৭ শতাং 

ভাগ এখনো মার্কন দখলে এবং আরো বাইশ শতাংশ মাঁক'ন 
নীতির অনুগামী 'ব্ুটেন, ফ্রান্স, ইটালি, পাঁশ্চম জার্মানী ও 
সুইডেনের দখলে মোট &৯ শতাংশ* সামরিক সরঞ্জামের 
রপ্তানীর নায়ক হল ধনতান্নিক বিশ্বের মাতব্বর দেশগলি। ষাটের 
দশক থেকেই মার্ক অর্থনীতি সামারক আর্থব্যবস্হার ওপর 
নর্ভরতা বাঁড়য়ে দেয় । একমাত্র কারণ হল, প্রচলিত পঃজিবাদী 
অর্থনীতর ক্রমবর্ধমান সংকট । জানা গেছে, মার্কন আর্থ- 
ব্যবস্হায় প্রাত পাঁচজনের একজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যন্ধাস্ত 
উৎপাদন বা 'বিঙ্কর কাজে নিষ;্ত। মার্কন অর্থনীতির সংকট- 
মুক্তির এই রাস্তা আঁতি স্বাভাবিকভাবেই য়ুরোপায় ধনতন্পুকে 
আকৃষ্ট করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, সুইডেন 
_বিশব-সামারক অর্থনীতি ও অম্ত্র বাজার সম্পর্কে সচেতন হয়ে 


৪. 8. 2াচাং] 1 581 0০০% 1983, প্‌. ২৬৯। 
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ওঠে। পারিপাশর্বিক বিশ্বের ঘটনাবলীও য়রোপণীর ধনতন্বের 
স.যোগ বাড়িয়ে দেয় । 

বিশেষ করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগঁল, পেক্রোলিয়ম উৎপাদক মধ্য প্রাচ্যের দেশগিল 
স্বদেশের সামারক শান্ত সম্পর্কে সজাগ হতে শূর্‌ করে। 
আধ্মানক সামারক সরঞ্জাম কেনায় আগ্রহ হয়ে ওঠে । তখনই 
নব জাগ্রত বশাল এই বাজারের দখল পেতে ধনতান্বিক যুরোপায় 
শান্তগলি প্রাতযোগিতায় নেমে পড়ে। এই প্রীতযোগিতা 
চালাবার অত্যন্ত নিভরিযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে 
অস্ত্র বাজারের কামশন এজেন্টরা । 

অপ্ত নির্মাতার কাছ থেকে কামশন বা দালাল পেয়ে থাকে 
এই সব সংস্হা। এরাই ছড়িয়ে দেয় ঘুষের সন্তার ক্লেতার পকেটে । 
ঘ্‌ষের টাকা জোগায় অবশ্যই অস্ত্র নির্মাতা সংস্হা--এ টাকাটাই 
তুলে নেওয়া হয় অদ্বের দাম মারফৎ ফ্লেতা দেশের ভাঁড়ার থেকে । 
মূল দামের সঙ্গে ঘুষের টাকা, দালালির টাকা যাক্ক হয়ে অস্বের 
বাজারগত দামাট ফলে ফে'পে ওঠে । বাজারে প্রতিযোগিতা যত 
বাড়ে, ঘুষ বা “ককব্যাক' নামক গোপন সম্পদের পাঁরমাণও 
বাড়াতে হয় সেই পারিমাণে। প্রাতযোগিতা থেকে প্রাতিদ্বন্দী 
সংস্হাকে হঠাবার মোক্ষম অস্ত এই ঘুষ যা ফেঁতা দেশের উচ্চ 
পদস্হ সামরিক আফসার বা রাজনোতক প্রশাসানক পদাঁধি- 
কারীকেও দেওয়া হয়ে থাকে । 

অন্ব্রবাজার থেকে বিশাল পাঁরমাণে ঘ্‌ষ নেবার গোপন সংবাদ 
প্রমারত হয়ে যাওয়ায় নেদারল্যান্ডের সিংহাসনারূঢু মহামানা 
রানীর স্বামী 'প্রন্স বার্নহার্ড ও জাপানের প্রধানমল্মী তানাকা 
অতান্ত দাম 'নয়ে প্রশাসনের উচ্চপদ থেকে |বদায় নিতে বাধ্য 
হন। এটি সম্প্রাতকালের ইতিহাসের অংশ । 

সম্প্রীতি আবার বশ্বের অস্প্রবাজার সংকুচিত । বশেষ করে 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুীলতে । আন্তর্জাতিক দেনার ফাঁদে পড়ে 
ল্লমাগত বাজেট ঘাটাত ও বাঁণজ্য ঘাটাতির চাপে বিব্রত এই 


৬০ 


ভারতে সামরিক বায়ের প্রাসাঙ্গকতা 


দেশগযাীল মোট সামারক বাজেট জ্লাময়ে দিতে না পারলেও য.দ্ধাস্ত্ 
কেনা কাঁময়ে দিয়েছে । আন্তজাতক অস্ববাজারের রমরমা 
বাকি কমেছে। অস্ত্র নির্মাতা প্রাতদ্বন্্ীর সংখ্যা বেড়েছে। 
অন্যাদকে ধনতান্লিক সংকটে বাজার সংকুচিত হয়ে গেছে । ফলে 
বুদ্ধাস্্ কেনাবেচায় এখন ঘুষের রমরমা ফ্বামবর্ধমান । 

বোফর্প কোম্পানীর কামান বা জার্মান ডুবোজাহাজ কেনা- 
কাটার ব্যাপারে যে কেলেংকারী ও কেচ্ছাকাঁহনশ সারা ব*্বময় 
রটে চলেছে তাও প্রাতিদন্দ্পীহীন ছিল না। জার্মান ডুবোজাহাজের 
প্রাতিদ্বন্বী 'হসেবে সুইডেনের কোকুমস ডুবোজাহাজ কেনার 
প্রসঙ্গটও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে 'বিচার্য ছল। 

বোফর্স এফ-এইচ-৭৭ বি কামানের প্রাতিদ্বন্বধী 'হসাবে আরো 
[তিন প্রীতদ্বন্দী দূরপাল্লার কামান নর্মাতা দেশ দিল্লীতে হাঁজর 
হয়েছিল । 'ব্রাটশ-জার্মান-ইটালি এই তিন দেশের সহযোগিতায় 
নার্মত কামান এফ-এইচ-৭৩, আস্ট্রয়ার ?জ-এইচ-এন-৪৫ এবং 
ফরাসী গিয়া-১৫৫-টি-আর। এসব ১৯৮১ সালের ঘটনা । 
১৯৮৬ সালের মার্চে আর সব গ্রতিদ্বন্ীদের বাদ 'দয়ে বোফর্সের 
সঙ্গে ভারতের চাঁন্ত হয়। বোফরসের সঙ্গে কীমশন এজেন্ট হিসাবে 
ভারতীয় ব্যবসায়ী উইন চান্ডা ও তাঁর এ্যানাদ্রীনক জেনেরাল 
করপোরেশন নামের সংস্হাটি জঁড়ত বলে সংবাদ প্রচারিত। 
জার্মান ডুবোজাহাজের সঙ্গে কীমশন এজেন্ট ?হসাবে অনাবামী 
ভারতীয় ব্যবসায়ী 1হন্দ:জা গোষ্ঠী জাঁড়ত। 

বোফর্স এ বি কোম্পানীর সঙ্গে চান্ক হল ১৭০০ কোট 
টাকার। কামানের দাম ১৪২৭ কোটি টাকা, বাকীটা গোলাগুলি 
ও আনষঙ্গক রসদের দাম-যেগ্লি আসবে অন্য সব বিদেশী 
সংস্হা থেকে! পশ্চিম জার্মানীয় ডুবোজাহাজ কেনার চযান্তাট 
৪৩০ কোট টাকার। এই দুটি বিশাল অঙ্কের খাঁরদ ব্যাপারে 
দামের তিন শতাংশ কামশন ও চার শতাংশ ঘুষ ছড়ানো হয়েছে 
বলে সংবাদে প্রচারত । সম্প্রীত আবার বোফর্সের কর্তারা এদেশে 
এসে জানিয়েছেন বাইরের কয়েকাট সংস্হাকে বোফর্স কোম্পান। 
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যা 'দয়েছে তা মোট মূল্যের সাত্ব শতাংশ নয়, বারো শতাংশ 
এই পাঁরমাণ টাকা ছড়ানোকে বোফর্স কর্তৃপক্ষ কাঁমশন বা ঘুষ 
বলে আঁভাহত করছেন না কিন্তু কামান বাধকর স্বার্থে বাইরের 
সংস্হা বা ব্যান্তকে যাই দেওয়া হোক না কেন এই টাকাট কামান 
বাঞ্কর টাকা থেকেই দেওয়া হয়েছে-_দিতে হয়েছে ভারতকে । 
আরো কি, এই দুটি সামরিক সরঞ্জামের ঘোষিত সাঁফ্য়তা সম্পর্কেও 
এখন যথেম্ট সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে । সরঞ্জামগ্যাল উচ্চমানের 
নয় বলে সংাঁম্লষ্ট মহল থেকে আভযোগের সংবাদ এসেছে । 

উচু মাপে ঘূষ এবং কাঁমশনের চাপ নিম্নমানের সরঞ্জাম 
সরবরাহে দায়ী হয়__এমন ঘটনা বিরল নয়। ভারতের সামাঁরক 
সরপ্জাম কেনাকাটার ইতিহাসে অবনত মানের সরঞ্জাম বেশ কয়েকাঁট 
ক্ষেত্রে প্লুয় করা হয়েছে এমন সংবাদের অভাব নেই । সরকার বাঁভন্ব 
অনসন্ধান কামাঁটর রিপোর্ট থেকেও যাকণ্িৎ তথ্য জানা যায় । 

ষোল হাজার কোটি টাকায় জাগয়ার বিমান কেনার বিষয়টি 
নিয়ে সামারক বিভাগে অনেকাঁদন টালবাহনা চলে । ফরাসী যুদ্ধ 
বিমান মরেজ ছিল শান্তশালী প্রাতিদ্বন্দী। বিমান কেনার ব্যাপারে 
[বিশেষজ্ঞ গোচ্ঠী যখন বিচার বশ্লেষণ শেষ করে এনেছে সেই সময়ে 
মণ্টে আঁবভূতি হন সঞ্জয় গান্ধী । এ-সব ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর 
কোনো সাধাবধাঁনক এন্তয়ার ছল না-_না ছল বিশেষজ্ঞতা কিংব 
চূড়ান্ত রায় দেবার যোগ্যতা । ফরাসী িরেজের প্রাত সামারক 
[বিশেষজ্ঞের কৃপাদ্া্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত জাগুয়ার 
[কনতে হয়।? 

প্রয়াত এয়ার "মার্শাল প্রতাপলাল তাঁর আত্মকাহনীর এক 
জায়গায় ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ব্যবহৃত অনেকগুলি 
নাক্ষপ্ত বোমা বিস্ফোরণ না ঘটার কথা উল্লেখ করেছেন। 
[বস্ফোরকগূঁল বিদেশী পণ্য । 

[ব্রটেন থেকে িবমানবাহী বুদ্ধজাহাজ 'হারামস” কেনার 
প্রসঙ্গাটও স্মর্তব্য ৷ গত বছরে এই সমুদ্রুযানের প্রাথমিক দাম উল্লেখ 
হয়োছল ছ' কোটি পাউন্ড। কিন্তু এই 'বশাল সামারক সরঞ্জামের 
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বাড়তি ষল্নাংশ ও বিমানগূলি কেনাও চাীন্ততে রাখা হয়োছল যার 
দামের উল্লেখ চ্যন্তিতে ছিল না বলেই সংবাদ প্রচারত হয়েছে । 
বাড়তি উপরূরণগুির দাম কমপক্ষে তিনশো থেকে চারশো কোটি 
টাকা-_সংবাদপন্রে এই তথ্য প্রকাঁশত। সংবাদে আরো জানানো 
হয় যে ২৮ হাজার টনের এই জাহাজ যোট ভারত কিনেছে পোর্টস- 
মাউথ বন্দরে তা বাভম্ন দেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেশ কিছ-দন 
পড়ে ছিল ।" 

লোকসভার পাবাঁলক এ্যাকাউন্টস কাঁমাট প্রায়শই সামারক 
বিভাগের কেনাকাটার ব্যাপারে বোনয়ম-আনয়মের বেশ িছ 
ঘটনার সমালোচনা প্রকাশ করেছে । অষ্টম লোক সভার পাবালক 
এ্যাকাউন্টস কাঁমাঁট ১৯৮৫ সালে আগস্ট মাসের ৪ তাঁরখে 
লোকসভায় যে রপোর্ট পেশ করে তাতে কোনো এক বিদেশী 
কোম্পানী থেকে ট্রেনার বিমান কেনার প্রসঙ্গ সূত্রে কঠোর সমালোচনা 
প্রকাশ করা হয়েছে । 

১৯৭৫ সালের এপ্রলে গ্রেনার বিমান কেনার আদেশ দেওয়ার 
পর এ বছরেই অক্টোবর মাসে বমানগুলির সরবরাহ পাওয়া যায়। 
অথচ পাবাঁলক এ্াকাউন্টস কর্মিটর মতে ভারতের হিন্দুস্হান 
এযারেনাটক্স বলামটেড নামের কেন্দ্রীয় সরকার সংস্হাঁট এই বিমান 
নির্মাণের ভার নিতে পারতো । এমন কি বিমানগ্ীল সরবরাহ 
নেবার আগে তার অংশসমূহ পরীক্ষা করে দেখা এবং প্রয়োজনীয় 
মেরামতি বাবদ বিদেশী কোম্পানিকে তিন কোট তিয়ান্তর লক্ষ 
টাকা বাতৃতি দেওয়া হয়েছে-_যে কাজাঁটও হিন্দ.স্হান এারোনটিক্ধ 
করতে পারতো । বিমানগলির দাম চোদ্দ কোটি একফাঁট লক্ষ 
টাকা । পাবাঁলক এযাকাউন্টস কাঁমাঁট রায় দিয়েছে বমানগূল 
বিদেশ থেকে আমদ্াঁন করার [সদ্ধান্ত বিব্চনাষোগ্য নয় । 

সামারক বিভাগের বিশেষ প্রবণতা রয়েছে বিদেশ থেকে সরঞ্জাম 
আমদানির ব্যাপারে-_এই প্রসঙ্গে এমন সব সরবরাহকারী, কংবা 
দালাল মারফং কেনাকাট করা হয় যারা পাবালক এাকাউন্টস 


শি আন | পপি শী পপ পা সপ 


&. তেব । 
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কাঁমাটর মতে যথেষ্ট সন্দেহজনক ব্যন্তি বা সংস্হা। পাবাঁলক 
এযাকাউন্টস কাঁমাটর অজ্টম লোকসভায় উপস্হাঁপত ৫১তম 
রিপোর্টে (আগম্ট, ১২, ১৯৮৬ ) এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 
কামাঁটর মতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এদের বেশ কিছ: কাজকর্ম 
প্রত্যাশামত না হলেও ঘরে ফিরে সামরিক বিভাগেই এরা ব্যবসা 
জাঁময়ে বসেছে । 

১৯৮৬ সালের ১৯ মার্চ পাবাঁলক এ্যাকাউন্টস কাঁমাঁট লোক- 
সভায় যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে দেখানো হয়েছে যে বিদেশ 
থেকে সওয়া চার কোঁট টাকা দামের এমন ২৩াট সামরিক উপকরণ 
কেনা হয়েছে যেগীল স্বদেশের সামরিক কারখানাগুল থেকে 
অনায়াসে উৎপাদন করা যেতে পারতো । সামারক কলকারখানার 
চাল উৎপাদন বন্ধ রেখে কার স্বার্থে বিদেশ থেকে দালাল মারফং 
উচ্চ দামে উপকরণ সংগ্রহ করা হয় পাবালক এ্যাকাউন্টস কমিটি 
এই সঙ্গত প্রশ্নটি তুলেছেন । 

আবার এমন সব উপকরণ কেনার অভিযোগ রয়েছে যেগুলি 
কখনোই কোনো কাজে লাগে না কিংবা কেনার পর বহর বছর ধরে 
ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে অথচ কেনার সময় জরুরী পষয়ে 
প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে কেনার নিরেশ দেওয়া হয়-__এই সব ক্নয় 
ব্যাপারে প্রচুর পারমাণে দেশী মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে এমন 
সমালোচনা প্রায়শ বাভন্ন পন্র পা্রকায় দেখা যায় ।১ 

জার্মান ডুবোজাহাজ সম্পর্কে নানান কেচ্ছা কাহিনী শোনা 
যাচ্ছে। সম্প্রাত ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই জার্মান সাবমৌরন ব্যবহৃত 
হয়োছল। কিন্তু এই সাবমেরিন থেকে উ্খত শব্দজাল শন্রু- 
পক্ষকে এর আঁম্তত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। শেষ পর্যন্ত 
ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই সাবমোরন পাঁরত্যন্ত হয়। ভারতে জনতা 
সরকারের আমলেও এই সাবমৌরন কেনার প্রসঙ্গ একবার ওঠে 
কন্তু নৌ-বিশেষজ্ঞেরা আপাঁন্ত জানান। পাঁরবর্তে সুইডিস 
ডুবোজাহাজ 'কোকুমস্‌ কেনার পক্ষে সদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেষ 


৬. কমার্স? জুলাই ২৫ ১৯৮৭। 


ভারতে সামরিক ব্যয়ের প্রাসাঙ্গকতা 


পর্যন্ত, কেনার চ্যান্তু হয়ান--জনতা সরকারের পতন ঘটে। 
সম্প্রীতি অষ্ট্রেলিয়া তাদের নৌবহরের জন্য সুইডিশ ডুবোজাহাজই 
কনেছে।" 

দল্ীর মসনদে শ্রীমতী গান্ধীর পুনরাগমনের পর ১৯৮১ সালে 
ডুবোজাহাজ কেনার প্রসঙ্গাট ফিরে আসে । ঠিক এই প্রসঙ্গেই মণ্ডে 
সণ্য় গান্ধীরও প.নরাগমন ঘটে এবং শোনা যায় জনতা আমলে 
জার্মান ডুবোজাহাজের দামের তাঁলকায় যে অঙ্কটি ছল এবার 
সত্তর শতাংশ বাঁড়য়ে তা উপাঁস্হত করা হয়।” 

বোফর্স কামানের গুণমান সম্পকেও প্রন্ন উঠেছে । এক 
হাজার চারশো সাতাশ কোট টাকা এই কামানের দরূণ বোফর্স 
কোম্পাঁন পাবে। চার বছর ধরে কাঁদ্তিতে দাম মেটানো চলবে_- 
তার মানে চার বছর ধরে প্রাতাদন এক কোটি টাকা জাগিয়ে যেতে 
হবে সইডিশ কোম্পাঁনকে। 

জেনারেল বৈদ্য ফরাসী কামান কেনার পক্ষে ছিলেন, কারণ, 
এঁ কামানের ধাতু উপাদান বোফর্স কামানের থেকে বেশী টেকসই । 
তাছাড়া কেনার আগে পরাক্ষামূলক ট্রায়াল দেবার সময়ে এই 
কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা ঘোঁষত দূরত্বে পেশছায় নি- এমন 
সংবাদ রয়েছে । তাছাড়াও বোফর্স কামানের প্রযান্তগত কৌশল 
আঁধকতর জাঁটল। ট্রায়াল দেবার সময়ে অপ্রত্যাশিত বাধার সষ্টি 
হলে তা সারাতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় বলে সংবাদপত্রে খবর 
বেরোয় ।৯ এছাড়াও অন্য 1াবপদ রয়েছে । বোফর্স কোম্পানি 
কামানের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করবে না-বিশেষ করে 
আসল জাঁনসাঁট, দূর পাল্লার গোলা- সোট পাওয়ার জন্য অন্যত্র 
যেতে হবে। 

স্বভাবতই সেনাবাহনী থেকে আপান্ত আসে। তাঁরা চান 
একই উৎস থেকে সব কছ; আসক । কোনো একটি উপকরণের 
কার্যকারিতায় ঘাটাঁত থাকলে সেটি অন্যের ঘাড়ে চাপে না-_ 


৭, দ্য স্টেটসম্যান, ১৫জুন, ১১৮৭ । 
৮" তদেব। ৯. তদেব। 


৬৫ 
বোফস--৫ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুষ্্জারল্যান্ড 


যেমন কামানের গোলা 'না্দস্ট দূরত্বে না পেশছলে গোলা নির্মাণ- 
কারী বলতেই পারে এটি মূল কামানের ঘাটতি, গোলার কার্য- 
কারীতায় ঘাটতি নয়-_কামান নির্মাতা গোলা নির্মাণকারীর 
ওপরও দোষ চাপাতে পারে । বাজার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে 
বোফর্স কোম্পানী শেষ পযন্ত স্বীকৃত হয় যে দূরপাল্লার গোলা 
তারাই সংগ্রহ করে এনে দেবে! এমন অন্ভুত ব্যবস্থ! কোন্‌ চাপে 
মেনে নিতে হয় তা রহস্তাময় ! 

এইভাবে কোট কোটি টাকার অনর্থক ব্যয় প্রীতরক্ষা দপ্তরে 
চলেছে বলে আভযোগ । এই বায় বাদ্ধর পেছনে বিশাল ঘ্‌ষের 
আঁস্তত্ব কোনো আনুমানিক তথ্য নয়। 1ঝ্ব অদ্ব্ের বাজারে 
সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটার ব্যাপারে ঘুষের প্রবাহ আশির দশক 
থেকে অত্যন্ত বোশ পাঁরমাণে বেড়ে গেছে । তার মূল কারণ 
হলো, এই দশকের শ:র; থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগ্ীল বমবর্ধিত 
অর্থনৈতিক দ্গাঁতর কারণে সামরিক সরঞ্জাম ধয়ের ব্যাপারে 
*লথগাতি হয়ে পড়েছে । গপড়তি বাজার উত্তপ্ত করে তোলায় 
ঘুষের সঞ্রিয়তা ধনতান্নিক বাজারে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার । 
অর্থাভাবে ভারতের সপ্তম পাঁরকঙ্গনা খন সঞ্ফটের আবর্তে, 
দেনার চাপে ভারত সরকারের বার্ক সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ব্যয় হল 
সরকারা দেনার সুদ সেইকালে ভারত সরকারের সবচেয়ে বোঁশ 
অন.ৎপাদক ব্যয় ঘটে চলেছে গ্রাঁতরক্ষা খাতে । বর্তমান বছরে 
এই ব্যয় বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । 

'গ্যাডনান ক্াযাশহোশ্দি' (49280. 15891070281 ) নামের 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অস্ত্র দালাল, 'যাঁন বিশ্বের বৃহত্তম 
অস্ব নির্মাতাদের কামিশন এজেন্ট বা দালাল 'হসাবে পারাঁচিত 
তাঁর প্রদত্ত ববৃ'তি থেকে জানা যায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ 
সালের মধ্যে আট হাজার কোটি টাকার য.দ্ধাস্ত্র সরঞ্জাম আমদানি 
করা হয়েছে ভারতে১৫-যার মধ্যে বোফর্সপ কামান ও জার্মান 


ডুবোজাহাজও রয়েছে। 


পে শিরিন সন 


১০, ইম্ডিন্না টুডে ১৫ মে? ১৯৮৭। 





৬৬ 


ভারতে মামরিক ব্যয়ের প্রাসাঙ্গকতা 


বোফর্স কামান থেকে পণ্চাশ কোটি টাকার মন্তো ঘুষ ও 
দালালির খবর এবং জার্মান ডুবোজাহাজ থেকে এঁ একই খাতে 
ন্রিশ কোট টাকা ব্যয় খুব আশ্চর্ধজনক বা অকঙ্পনীয় ব্যাপার 
ক; নয়। ধনতান্নিক অর্থনীতিতে এসব চলেই থাকে । তবে 
ক্যাশহোগ্গ ষে হিসেব দিয়েছেন, ভারতে আট হাজার কোটি 
টাকার মতো অস্ক আমদানি ঘটেছে গত তিন বছরে, তার মধ্যে 
ঘুষ ও দালাল বাবদ কত কোটি টাকা বেমক্কা ঢুকে গেছে আন্য- 
মানিক সে তথ্য তান দেন ?ন। তবে ঘ্‌ষ ও দালাল বিনা অস্ত 
বাজারে কেনাবেচা যে হয় না এটি তিনি নিশ্চিত করেই বলতে 
চেয়েহছেন। 

গত কয়েক বছরের যদ্ধাস্ ও য্‌দ্ধ সরঞ্জাম কেনার কয়েকাঁট 
বিশাল মাপের হিসাব রয়েছে আমাদের হাতে যেগুলির খবর 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে। 
প্রাতিট ক্ষেত্রেই খরচের বাহূল্য লক্ষ্যণীয় । 

বুটেন থেকে বিমান বাহনীর জন্য কেনা হুয়েছে জাগুয়ার 
নামের সামারক বিমান ৮৫, যাদের মোট মূল্য ২০০ কোটি 
ডলার। 

বৃটেন থেকে কেনা হয়েছে চোদ্দটি দ্রেনার বিমান, দাম ১৯ কোট 
৪০ লক্ষ পাউন্ড। 

ফ্লাল্স থেকে আনানো হয়েছে ৪০1ট [মরাজ বিমান, দাম ৩৩০ 
কোট ডলার। 

নৌবাঁহনীর জন্য কেনা হয়েছে বৃটেন থেকে বশাল 
িমানবাহশ যুদ্ধজাহাজ, হারাঁমস এয়ারক্ল্যাফট ক্যারয়ার। এই 
জাহাজাঁটর দাম চ্যান্তর সময়ে ধরা হয়েছিল ১০৮ কোঁট টাকা 
শকল্তু পরে দাম আরো ৩৬ কোটি টাকা বাড়াত দতে হয়। 

বৃটেন থেকে কেনা হয়েছে ?স হ্যারিয়ার নামে সাম্দাদ্রক বিমান, 
সংখ্যায় ২১ট, মোট দাম ৯০ কোট ডলার । 

বৃটেন থেকে আরো কেনা হয়েছে ২৯ট সামহাদুক হেলিকপ্টার 
যার দাম ৫০ কোটি ডলার । | 


৬৭ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


পাশ্চমী জার্মানী থেকে ডুবোজাহাজ কেনা হয়েছে যার দাম 
৪৮ কোটি ডলার? 

স্হলবাহিনীর কাজে পশ্চিম জার্মানী থেকে এসেছে একশোটি 
আকাশপ্রহরী বিমান ডোর্নয়ার এয়ারফ্াফট্‌, দাম ৫০ কোটি 
ডলার। 

সুইডেন থেকে বোফর্স কামান, দাম ১৪২৭ কোটি টাকা । 

বিদেশ থেকে আমদানি করা মান্র ৯টি সামারক সরঞ্জাম কেনার 
তথ্য পেশ করা হল, যাদের ভারতীয় টাকায় মোট মূল্য ১০ 
হাজার ৫১৯ কোট টাকা ।৯* এ ছাড়া আরো ছোটখাট আমদানি 
রয়েছে অগ্বীন্ত। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ভারতের 
প্রাতরক্ষা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪০ হাজার ৭৪১ কোট টাকা। 
এ টাকার মধ্যে মান্র ৯টি আমদানির ক্ষেত্রে খরচ হয়েছে ১০ হাজার 
৫১৯ কোঁট। এই আধাশক আমদানি ব্যয়াট মোট প্রাতরক্ষা 
ব্যয়ের ২৬ শতাংশ । বাঁক আমদানিগ্বীল হিসেবের মধ্যে নিলে 
প্রাতরক্ষা ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ছাপিয়ে যায় । 

দেখা গেছে প্রতিরক্ষা বিভাগে বিদেশ থেকে আমদানি করার 
বাহুল্যের বিরুদ্ধে এবং দালাল মারফৎ কেনাকাটা করার বিরুদ্ধে 
পাবালক এযাকাউল্টস কাঁমাট ক্রমাগত মতামত ব্যন্ত করে গেছেন। 
সামারক খাতে আমদানির সঙ্গে যে আনয়ম বোনয়মের আস্তত্ব 
রয়ে গেছে সংবাদপন্রগীলর আগে লোকসভার পাবালক 
এযাকাউন্টস কাঁমাটগ্যীল সে সদ্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। 

নিয়ম বাহভূতভাবে দেশ থেকে কোট কোঁট টাকার 
সামারক সরঞ্জাম আমদানি করা হয়, তার বিশেষ সব কারণ রয়েছে 
যা ীনয়ে সংবাদপন্রে এখন খুবই হৈচৈ হচ্ছে। কোট কোটি 
টাকার মূল্যে সামারক সরঞ্জাম আমদাঁন করার কারণেই ভারতের 
সামারক বা প্রাতরক্ষা খাতে ব্যয় বাদ্ধর ঝোঁকাঁট বেড়েছে যোঁট 
এখন মূল বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ । বাজেটের অংশ হিসেবে 
এই বিশাল পাঁরমাণ সামাঁরক ব্যয় হাতে গোনা কয়েকাট মাত্র দেশে 


১৬, দ্যা উইক, ৩ মে? ৯৯৮৭। 


৬৮ 


ঘটে চলেছে । বাজেটের ২৫ শতাংশ বা তদূর্ধ সামারক খাতে 
ব্যয় করে থাকে মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, পাঁকস্তান ও মধ্যপ্রাচোর দেশ- 


গাল-সহ দশাঁট ক বারোট দেশ। এখন উন্নয়নকামী ভারত 
এই গোম্ঠীর অন্তর্গত। এমন কি গত ক'বছরে দশ হাজার কোট 
টাকার ওপর সামারক সরঞ্জাম যে সব দেশের কাছ থেকে ভারত 
কিনেছে সেই বুটেন, ফ্লান্স, পাঁশ্চম জার্মানী ও সুইডেনের 
সামীরক ব্যয় বাজেটের ২৫ শতাংশ নয়। 

গত তিন বছর ফ্রান্সের সামরিক খাতে ব্যয় বাজেটের 
৯ শতাংশের নিচে১২, সুইডেনের আট শতাংশ+৩, ক্টেনের সাত 
থেকে আট শতাংশ১৪, পশ্চিম জার্মানীর এগারো শতাংশ১৫ | এই- 
সব দেশ থেকে সামরিক পণ্য ক্লুয়কারী ভারতের বাজেটে সামরিক 
ব্যয় এখন 'ন্রশ শতাংশের কাছাকাছি । সামারক পণ্য নির্মাতা 
দেশগ্‌লি দেশের অর্থনৌতিক স্হিতিশীলতা ব্যাহত করে বাজেটে 
সামারক ব্যয় বাড়াতে সাহস পায় না কিন্তু রাজীব সরকার 
অকুতোভয় । মার্কন যব্তরাষ্ট্র বাদে উন্নত ধনতাল্পিক দেশগ্ীলর 
সামারক খাতে মোট অর্থের পাঁরমাণাটি ভারতের থেকে বোশ হতে 
পারে কিন্তু তা বাজেটের দৃশ থেকে পনেরো শতাংশের মধ্যেই 
থাকে। এই ভাবেই 'ব্যালান্সড' বাজেট তৈরী হয়- নচেৎ বাজেট 
ঘাটাত বেড়ে যায়। শান্তির সময়ে সানারিক খাতে ব্যয় বাঁড়য়ে 
বাজেটের সমতা নষ্ট করা রাম্ত্রীয় অর্থনীতির পক্ষে কাম্য নয় বলে 
স্বীকৃত । ভারতের বাজেটে বিপুল পাঁরমাণে ঘাটতি ফমশঃই বেড়ে 
চলেছে এবং বাজেটের সমতা রক্ষা করা ধ্মশঃই অসন্তব ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে_দিনের পর দিন বাজেট ঘাটাতি বাড়ছে । ১৯৮৬ 
সালের বাজেটে ঘাটতির পাঁরমাণ ৮২৮৫ কোটি টাকা__কিন্তু 
বছরের গোড়ায় অনুমান করা হয়েছিল ঘাটতি হবে ৩৭০০ কোটি 
টাকা। সামাঁরক খাতে ব্যয় বাড়ালে বাজেটে সমতা আনা যায় 
না। ভারতের ক্ষেত্রে সামারক ব্যয় বাজেটের ন্লিশ শতাংশ এবং 
বাজেটে তাই বিপুল পাঁরমাণ ঘার্টাতির উদ্ভব । 


সর এসএ 
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৬৯ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যাম্ড 


ভারতের সামারক খাতে ব্যয় কীভাবে বেড়েছে আলোচনায় তা 
দেখানো হয়েছে । এই সঙ্গে জেনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক 
পণ্য আমদানির বাজারে ভারতের মোট পণ্য আমদাঁন বিশ্বের 
সমগ্র আমদানি বাঁণজ্যের এক শতাংশ মান্র। কিন্তু যুদ্ধের সাজ- 
সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের যুদ্ধাস্ত্র আমদানির বাজারে 
ভারত 'তন শতাংশ ভাগের আধকারণী । 

১৯৮৬ সালে 'াবন্বের বাঁভল্ব দেশ থেকে ভারত যে সব 
যাদ্ধাস্ত্র ও সামারক সরঞ্জাম আমদাাঁন করেছে নিচে তার তালকা- 
বদ্ধ সারণী রচিত হয়েছে-_সামারক পণ্য এবং সরবরাহকারী দেশ- 
সহ সামারক উপকরণের মূল্য সারণীতে ডাল্লাখত হয়েছে। 
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৭0 


ভারতের সামরিক বায়ের প্রাসাঙ্গকতা 


উল্লিখিত ১৩টি উপকরণের মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে মোট দাম প্রায় 
১৮৪৯ মিলিয়ন ডলার-_ভারতীয় মাদ্রায় প্রায় ২৩০০ কোট টাকা । 
অস্ট্রেলিয়া প্রদত্ত সামারক উপকরণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মিগ 
বিমান__এই দুটির মূল্য যক্ত হলে ১৯৮৬ সালে সামারক পণ্য 
আমদানির মোট মূল্য ২৫০০ কোটি টাকায় পাঁরণত হয় । পাঁরমাণাঁট 
১৯৮৬ সালের মোট প্রাতিরক্ষা ব্যয় ৮২০০ কোটি টাকার ব্রিশ 
শতাংশ । 

অহেতুক যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারে দেশজড়ে প্রবল 
আপাত্তর কথা শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত সাংবাঁদক কুলদীপ- 
নায়ার অভিযোগ তুলেছেন_-১৯৮০ সাল, 'দল্লীর মসনদে যে 
্লীমতণ গান্ধীর পুনরাগমন সেই বছর থেকেই শাসক কংগ্রেস দলের 
[নববাচনী ভান্ডারে শি্পপাঁতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছ থেকে 
রাজনোৌতিক চাঁদা হিসেবে প্রাপ্যের পরিমাণ কমতে থাকে এবং 
কংগ্রেস দলও রাজনোতিক চাঁদার জন্য পাঁড়াপীড় করা কমিয়ে 
দেয়। রাজাঁব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর চাঁদা চাওয়ার ব্যাপার 
বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে মান্যবর সাংবাঁদক জানাচ্ছেন। কিন্তু 
রাজনৈতিক দল পরিচালনায় প্রচ;র অর্থের প্রয়োজন হয়। সন্দেহ 
হচ্ছে এই অর্থ সংগৃহীত হতে চলেছে দেশের বাইরে থেকে ।১: 

সেই কারণেই কি আন্তর্জাতিক অস্ত আমদানির বাজারে 
ভারতের ভাগ বেড়ে এখন তিন শতাংশ দাঁড়য়েছে ? 


১৭. পলানড়েঃ ১০ মে? ১৯৮৭ । 


৭৯ 


মান্মণাল্র বাজান্রের দালাল 


বশ্ব মারণাস্ত্ের বাজারে এখন যথেষ্ট রমরমা চলছে। নতুন 
নতুন মারণাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ বাজারে আঁবর্ভৃত হচ্ছে ঘন ঘন । 
আজকের অস্ত্র কালকেই পুরনো হয়ে যায় । একের পর এক ধ্রাম- 
বর্ধমান শান্তশালী নতুন অস্তের আঁবিভণবে মরণাস্ব্রের বাজার অন্য 
সব পণ্যের থেকে সবচেয়ে সজীব । সুতরাং বাজারে প্রাতযোগিতাও 
কম নয়। মৃত্যুর 'ফারওয়ালারা অস্ত্র বান্ক বাড়াবার জন্য নানা 
ফন্দি ফাঁকরের আশ্রয় নেয়-_-এসব ফাঁন্দ ফিকিরগ্ীল তথাকাথিত 
সভ্যসমাজে স্বীকীতি পেলেও গোপনে সারা হয়ে থাকে । এসব কাজে 
যথেম্ট দালাল রাখার ব্যবস্হা হয়েছে প্রকাশ্যে এবং গোপনে । 

চীন-ভারত যুদ্ধের পর ভারত সরকার সেনাবাহিনী ও 
প্রীতরক্ষা বিভাগাটকে আধূনিক অস্ত্ে ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত 
করার উদ্যোগ নেওয়ার সময় থেকেই বেশ কয়েকটি ব্যবসাঁয়ক 
মধ্যস্হ সংস্হা বা দালাল গোম্ীর উদ্ভব ঘটেছে এদেশে । এরা 
যোগাযোগ রেখে চলে বিদেশী সংস্হাগাঁলর সঙ্গে যারা উন্নত 
ধরনের মারণাস্বের কারবারী। ভারতের সামারক বাজার এদের 
নিয়ন্লণেই রয়েছে অর্থাৎ ভারত সরকারের সামারক পণ্যের চাহিদা 
এদের মারফৎ-ই পূরণ হয়ে থাকে। 

জার্মানীর বন শহর থেকে যখন খবর এলো, ভারতের জার্মান 
সাবমোরন কেনার ব্যাপারে দালালের যোগাযোগ রয়েছে, প্রচুর 
টাকা দালাল আত্মসাৎ করেছে-ভারত সরকার খবরাট সঙ্গে সঙ্গে 
সাঁত্য নয় বলে ঘোষণা করে । সরকার থেকে জানানো হয়, ১৯৮০ 
সাল থেকে প্রাতরক্ষা বিভাগের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে কোনো 
দালাল বা কমিশন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ নেই । এদের বাদ 
দিয়েই কেনাবেচা হয়। কিন্তু খবরাঁট জানার পরেই তৎকালীন 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 1বশ্বনাথ প্রতাপ সিং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে 
ব্যাপারাঁট সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্হা নেন । এই ঘটনা 'দক্লীর উচ্চতম 
মহলে যথেম্ট ক্ষোভ আর ক্লোধের সষ্চার করোছিল। এর পরবতাঁ 
পর্যায় হলো মন্লিসভা থেকে বি*বনাথ প্রতাপের পদত্যাগ । 


৭২ 


গারণাপ্ন বাজারের দালাল 


এই সুত্রে আযাডনান ক্যাশহোঁপ্গর একাঁট মল্তব্য মনে রাখার 
মতো। বিশ্বের সবচেয়ে ধনবান মারণাস্ত্র দালালদের অন্যতম বলে 
তান পারাচিত। বিশ্বের অ-কাঁমটীনস্ট দেশগুলিতে অস্ব কেনা- 
কাটার বিশ শতাংশ একা ক্যাশহোণ্গির দখলে । বোফর্স আর 
জার্মান সাবমোরন সংক্রান্ত ঘটনার পর এই ব্যান্ত ভারতের একাঁট 
বখ্যাত সংবাদ সামায়কীর প্রাতীনাধর সঙ্গে সাক্ষাংকারে বলে- 
ছিলেন, দালাল বাদ দিয়ে মারণাস্ত্র কেনাবেচা হয় নী ।১ 

মারণাস্ত্র কেনাবেচায় সংাশ্লম্ট ব্যবস্হাগ্ীলর উল্লেখ করে 
ক্যাশহোগ্গি জানিয়োছলেন, কোনো দেশের সরকার যখন স্বয়ং 
অস্ত্রকারবারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন ফালতু টাকার লেনদেন 
হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই । তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতার 
কথাই ক্যাশহোগ্গি জানিয়োছলেন ।২ 

সিপি এন সিং ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কেন্দ্রীয় 
প্রীতরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমল্লী। ১০ই এাপ্রল ১৯৮৭, লোকসভায় 
বিতর্কে যোগ দিয়ে তানও বললেন, তাঁর জানা রয়েছে ১৯৮০ 
সাল থেকেই প্রাতরক্ষা বিভাগের কেনাকাটার ব্যাপারে বিদেশী 
কিংবা ভারতীয় দালালের আস্তিত্ব নেই । ব্যাপারাঁট তখন থেকেই 
বেআইনি কাজ বলে গণ্য হচ্ছে। 

গিক এর পাঁচাদন বাদে মুখ খুললেন (১৫ই এরাপ্রল, ১৯৮৭) 
রাজীব গান্ধীর মীল্মিসভার প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমল্ত্ী অরুণ 
সং। লোকসভায় তিনি এক দীর্ঘ বিবাতি পাঠ ক'রে বলেন, 
নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ক্ষমতা আঁধগ্রহণ ক'রে প্রাতরক্ষা 
[বভাগের কেনাবেচায় কোনো দালালের সাহাধ্য নেওয়া হবে না 
ব'লে যে সরকারী আদেশ রয়েছে তার পুনরাবাত্ত করোছলেন। 
রাজীবজী আরও ঘোষণা করেন যে, বিদেশী সরকার এবং সরবরাহ- 
কারীদের এই সিদ্ধান্ত দ্বযর্থ হীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া দরকার । 


লস্পস্পিপিল 


৯, ইন্ডিক্না টু-ডে, ১৫ মে? ১৯৪৮৭ । 
২, তদেব। 
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বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


খনবই কঠোরভাবে এই নশীতিগত নির্দেশ মেনে প্রতিরক্ষা বিভাগ 
ভাল ফল পেয়েছে বলে তান মনে করেন। 

এই সিদ্ধান্তের পুনরাব্ান্ত প্রধানমন্ত্রীর মূখ থেকে আবার 
শোনা যায়। ২০শে এাপ্রল (১৯৮৭ ) গ্ীগান্ধ রাজ্যসভায় বলেন, 
তাঁর সরকার প্রাতিরক্ষার উপকরণ কেনার সময়ে বাইরের কোনো 
হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করে না। প্রাতিরক্ষার ব্যাপারে কোনো দালাল 
থাকবে না, তা পরিশ্কারভাবেই জানয়ে দেওয়া আছে । 

তবে প্রাতিরক্ষার সাজসরপ্জাম কেনায় দালাল নেই, এমন 
সিদ্ধান্ত বার বার ঘোষণা করা সত্বেও প্রাতরক্ষা বিভাগ থেকে 
কিছু কিছ চিঠিপত্র সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যায়। প্রকাশিত 
চিঠিগ্ুলি প্রাতিরক্ষার উপকরণ সরবরাহকারা নয়াঁদল্লশর 'ইউরেকা 
সেলস করপোরেশন'কে লেখা । এই প্রাতিষ্ঠানাট 'বদেশের 
'বাভন্ন মারণাস্ত্র সরবরাহকারী সংস্হার সঙ্গে জাঁড়ত। প্রাতরক্ষার 
'বাঁভন্ন বিভাগ থেকে এই চিঠিগযীল লেখা হয়েছে। প্রত্যেকাট 
চিঠি ব্রিটেনের কোনো না কোনো য্‌দ্ধোপকরণ সরবরাহকারণী 

ংসহার সঙ্গে সরকারের ব্যবসা প্রসঙ্গে লিখিত 1৩ 

সংবাদপন্রে প্রকাশিত এই 'চাঁঠগীলর 'নদর্শন প্রমাণ দেয় যে 
প্রাতরক্ষা 'বভাগ থেকে দালাল সংস্হা এখনো বিদায় নেয় নি। 
১৯৮৬ সালেও এদের আস্তত্ব ছিল। অথচ বলা হচ্ছে ১৯৮০ 
সাল থেকে এদের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ নেই । 

সুইডিশ রেডিও থেকে দাব করা হয়েছে, ভারত সরকারের 
বন্তব্য সাঠক নয়, বোফর্স কামানের কেনাব্চোয় দালালের আঁস্তত্ব 
রয়েছে । এই সনে শ্রীউইন চান্ডার নাম উল্লেখ করা হয়েছে । রোডও 
থেকে আরো জানানো হয়েছে সরকারী উচ্চপদস্হ কর্মচারীদের সঙ্গে 
শাসক কংগ্রেস দলের নেতারাও উৎকোচ প্রাপকদের দলে রয়েছেন । 





৩. ক. 15161 10. 41. 7015 96053111315. 
থ. [০067 ০, 9150615/9 007২7, ৫906৫ 7089 16, 1986. 
4৯ 0916 100659886 ৫9160 1$49101) +, 1986, 
1/61061 ব০. 51106 ৫8160. 1%19101. 8১ 1586, 
[60061 0, 3284 0906৫ 40805 12, 1985. 
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গারণ।প্ত বাজারের দালাল 


সুইডিশ রোডও-র মতে শ্রীচান্ডা একজন সংপারাচিত অস্ত্র 
দালাল । উপদেষ্টা বা কনসালট্যান্ট হিসেবে বোফর্স কোম্পানির 
কাছ থেকে তান নিয়মিত প্রাপ্য পেয়ে থাকেন। বোফর্সের সঙ্গে 
ভারতের চান্ত সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রীচাড্ডা দিল্লীর এক বিলাসবহল 
হোটেলে খানাপনার আয়োজন করোছিলেন- এই খবর সুইডিশ 
রোডিও-র। পরে বাভন্ন সংবাদপন্রে খানাঁপনার আয়োজনের 
ছাঁবও প্রকাশিত হয়। 

সংবাদপন্র মারফৎ জানা গেছে শ্রীচান্ডার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট 
ছশট কোম্পান--দুশট সংস্হা তাঁর নিজের সম্পার্ত। দ:টর 


একাট হ'ল 'আ্যানাদ্রীনক জেনারেল করপোরেশন । এই সংস্হাই 
এদেশে বোফর্প কোম্পানর প্রাতীনাধ হিসেবে কাজ করে। 


রর স রঃ 


শ্লীচান্ডা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন £ আমরা উপদেষ্টা হিসাবে 
কাজ করি, প্রাতাঁনাধ বা এজেন্ট নই। এজেন্টরা কামশন পায় 
যোট পণ্য-দামের কিছু অংশ মান্ন। ভারত সরকার এজেন্ট এবং 
প্রাতীনাধর মধ্যে ফারাক কিছ; দেখেন না-_এরা সবাই সরকারের 
চোখে দালাল মান্র।* 

সাক্ষাৎকারে শ্রীচান্ডা মূল প্রশ্নের চটপট জবাব দিতে ইতস্ততঃ 
করেন নি। “আমি দালাল হিসাবে কাজ করি না। আমার হাত 
দিয়ে উৎকোচ বা ফালতু টাকা পাচার করা হয়নি। এসব কাজ 
আমার বিবেক ও নীতির বিরোধী । এমন নোংরা কাজে আমি 
অংশীদার নই” । 

শ্লীচাঙ্ডা ধরেই নিয়েছেন যে বোফর্প সংঙ্কান্ত গোলমাল থেকে 
শেষ পর্যন্ত কিছুই বোরয়ে আসবে না। যে সব আভযোগ 
উঠেছে তার কোনোটাই সাঁত্যি বলে প্রমাণ করা যাবে না। বোফর্স 
কোম্পানির উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর কাজ হ'ল কোম্পানির লোকেরা 
ভারতে এলে তাদের নানা আন.যাঙ্গক ব্যাপারে সাহাষ্য করা, রেল 


৪. ই'্ডিয়া টুডে? ১৫ মে? ৯৯৮৭। 
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বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরিন ও সুইজারল্যান্ড 


বা প্রেনের টিকিট জোগাড় ক'রে দেওয়া, বাসস্হান খঃজে দেওয়া 
বা হোটেলের সন্ধান দেওয়া, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্হা ক'রে দেওয়া--এসব কাজের দরণ মাসে মাসে 
পারিশ্রীমক বন্দোবস্ত করা আছে। তাঁর নিজস্ব সংস্হা 
'আযানাত্রনিক জেনারেল করপোরেশন” ১৯৭০ সালে প্রাতিষ্ঠিত। 
এই সংস্হা প্রথমে বোফর্সের প্রতিনাধ হিসেবে কাজ শুর; করে, 
পরে উপদেষ্টা পর্যায়ে উন্নীত হয়। 


রঃ সঃ ঞঃ 


চারজন সইডিশ সাংবাঁদকের এক গোষ্ঠী বোফর্সের ব্যাপার 
নিয়ে অনুসন্ধান চালায় । এদের মধ্যে দ২জন 'বোরজে রামডাহল' 
এবং 'ম্যাগনাস নিলসন" বিতকের সূচনার মূলে । তাঁদের মতে 
এম আর. এ. রাও নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত 
আফসার সত্তর দশকে বোফর্সের প্রাতিনাধ ছিল । শ্রীচান্ডা আসার 
পর শ্রীরাও এই কাজ ছেড়ে দেন। 

আবার “ডাগেন্স নিহেটার' নামের এক সুইডিশ সংবাদপন্র 
বোফসেরি প্রতিনিধি হিসাবে উৎকোচ আদান-প্রদানে হিন্দুজা 
গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করেছে । হিন্দূজা পাঁরবার বোম্বাইয়ের 
প্রাতান্ভত ব্যবসায় গোষ্ঠী । সত্তর দশকে ইরাণের সঙ্গে বোফর্সের 
বাঁণাঁজ্যক লেনদেন হবার সময়ে মধ্যস্হ [হিসাবে ছল এই শহন্দুজা 
গোচ্ঠী। হন্দুজা পারবারের সঙ্গে বন্ধ্ত্ব সূত্রে ষোগ রয়েছে 
'মার্টন আর্ডোবো”র, যান বোফর্প কোম্পানীর চেয়ারম্যান । 
শ্রীআর্ডোবো বোফর্সের চান্তর সময়ে ভারতে ছিলেন। এই সব 
কাঁহনী ১৯৮৭ সালের এরীপ্রলমে মাসে সুহাঁডশ সংবাদপত্রে 
'নয়ামত প্রকাশ পেয়েছিল । 

এই সঙ্গে স্মরণীয়, সুইডেনের সরকারী কৌঁসীল ( পাবাঁলিক 
প্রাসাঁকউটার ) 'লারস ?রংবার্গ-এর তদন্ত কাঁহনী। ?রংবার্গ গত 
বছরের শেষ দিকে (১৯৮৭ ) বোফর্স কেলেকারার তদন্ত শ্দরু 
করেন। তান “মার্টন আর্ডোবোর ভারতে অবহানকালশন 


5৬ 


গারণাস্ত্ বাজারের দালাল 


সময়কার ডায়রী দেখেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
চান্তর সময়কার নিত্যাঁদনের ঘটনাবলী নয়ে লেখা ডায়রীতে 
একাট সধীক্ষপ্ত নামের উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়-_নামাঁটির 
আদ্যক্ষর হিসেবে কেবল এইচ" কথাটি রয়েছে । এই “এইচ? 
নামের বান্তুটি বিলেতে থাকেন৷ চ্ীন্তর ব্যাপার নিয়ে বারবার 
'আর্ডোবো” এইচ" ব্যা্তীটির সঙ্গে পরামর্শের জন্য বিলেত গেছেন। 
অনেকের মতে “এইচ' হলেন ব্যবসায়ী 'হন্দ্‌জা পাঁরবারের কেউ। 

ব্নীচাঙ্ডার সঙ্গে বোফর্সের এখনও যোগাযোগ রয়েছে, অর্থকরী 
সম্পর্ক বজায় রয়েছে, তান তা স্বীকার করেন। বোফর্স 
কোম্পানির কাছ থেকে পান মাসে দূুলাখ টাকা । শ্ত্রীচান্ডা এখন 
দেশ থেকে পলাতক । গোলমাল চলাকালীন অবস্হায় ভারত 
সরকারের চেষ্টা সত্তেও তান কোনোভাবেই সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন নি। চিকিৎসকের সাটাঁফিকেট দিয়ে গোপনে 
আমোরকায় রয়েছেন। ভারত সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে 
চাঞ্ডা পাঁরবারের নাগাল পান নি। পরে, সন্ধান পাওয়ার পরেও 
ভারত সরকারের অন্বরোধে মাঁকর্নি কর্তৃপক্ষ শ্রীচান্ডার অনুমাত 
ব্যাতরেকে তাঁর সাক্ষাতের সযোগ দেন নি। পরে অবশ্য 
দিয়েছেন রাজীবজীর আমেরিকা ভ্রমণের পর । 

সুইডিশ জাতীয় আডট বু/রা পার্কার ঘোষণা করেছে 
চুক্তি অনুযায়ী বাজারের নিয়মনীতি মেনেই কোম্পানি তাদের দেয়, 
টাকা 'বতরণ করেছে । কাজটা ছিল পণ্যের জন্য বাজার খ*জে 
দেওয়া ও বেচাকেনায় সাহায্য করা, ইংরাজীতে মাকোটং। এই 
ধরনের কাজকে শ্রীচান্ডা কমিশন এজেন্ট বা দালালের কাজ নয় 
বলে জানয়েছেন। 


দং সঃ স্‌ 


উৎকোচ দেওয়ার কথা বোফর্ঁদ কোম্পাঁন কোনো মতেই 
স্বীকার করতে রাজ নয় । ফালতু টাকা কিছ; দেওয়া হয়েছে বটে, 








৫, বর্তমান, ২৭ জানক্লারী ১৯৮৮। অরুণ শোর 'লাখত নিবঙ্ধ। 


৭৭ 


বোফর্স কামান, জামনি লাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


অস্বীকার করার উপায় নেই-সুইডিশ জাতীয় আঁডট ব্যরোর 
পরাক্ষা থেকেই তা বোরয়ে আসে । তাঁদের মতে ওই লেনদেন 
কোনো মতে দালালি হিসাবে কোনো মধ্যস্হ সংস্হার প্রাপ্য হয়ান। 
যা দেওয়া হয়েছে মধ্যস্হ সংস্হাকে সেঁটি ভারত-বোফর্স চুন্তি মতো 
তাদের মধ্যস্হ হিসেবে কাজকারবার গুটিয়ে নিতে হচ্ছে বলে 
খেসারত- ইংরাজীতে “ওয়াইীন্ডিং আপ চাজেঁস?। 

ভারতের সঙ্গে চ্যান্ত স্বাক্ষারত হওয়ার পর উপদেষ্টার প্রয়োজন 
ফযারয়ে যায়। বোফর্স কোম্পানর বন্তব্য হ'ল, ১৯৮৫ সাল 
থেকে যখন ভারতে কামান কেনার প্রসঙ্গ ওঠে তখন ভারত-বোফর্স 
চান্ত মতো কাঁমশন এজেন্ট সংস্হাগ্লির কাজ ফ্যারয়ে যায়। এরা 
'বাঁঞ্চর ব্যাপারে কে।নো সাহায্য করেনি, বা করতে দেওয়া হয়ান। 
পরবতাঁ কালে এদের কাছ থেকে যে সব কাজ নেওয়া হয়েছে তা 
কেবল এদেশে আসা কোম্পানির লোকজনদের প্রয়োজনে দেখাশুনা 
করা। বোফর্স কোম্পানি শ্রীচাঙ্ডাকে এক মস্তো সার্টিফিকেট 
দিয়ে দিলেন। তা সত্তেও শ্রীচান্ডা পারবার সমেত মারকিন মূল্‌কে 
পলাতক । 

ভারতে কামান 'বাঁঞ্কর কারণে বিশেষ আন.যাঙ্গক ব্যয়াট যা 
হয়েছে বোফর্স কোম্পানি তা অস্বীকার করেনি । তবে সৌট 
উৎকোচ বা দালাল নয় বলে ঘোষণা ক'রেও কোন কোন সংস্হা 
বা ব্যন্তিকে এ-সব দেওয়া হয়েছে প্রকাশ্যে সে সবের নামগ্াল 
জানাতে অস্বীকার করেছে । এ-সব খবর প্রকাশ করা অন্যায় বলে 
, তাঁরা মনে করেন- এগুলি নাঁক ব্যবসাঁয়ক গোপনীয়তার অঙ্গ । 

বোফর্ন কোম্পানির এই বন্তব্য সইডেনের জাতীয় 'হসাব রক্ষা 
পর্যদ মোটেই স্বীকার করে না। তাঁদের মতে, সুইডেনের আইনে 
ব্যবসায়ক গোপনীয়তা রক্ষার কোনো সযোগ নেই । এই বন্তব্য 
বোফর্স কোম্পাঁন মেনে নেয়নি এবং ভারতের সঙ্গে অস্ত্র বাণিজ্যে 
অগ্রকাঁশত তথ্যগুলি প্রকাশ করার জন্য কোনো অন.সন্ধানেও 
রাঁজ হয়ান। 

ব্যবসাঁয়ক গোপনীয়তা নষ্ট হবে বলে বোফর্ঁ কোম্পাঁন 


1 


মারণাদ্ঘ বাজারের দালাল 


স্বদেশের জাতীয় হিসাব পরীক্ষা পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি 
বলেই অভিযোগ । তবে তথ্য গোপন করার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা 
বেআইনি লেনদেনকেই সামনে এনে দেয়। আঁডট ব্যুরোর 
রিপোর্টে যে অংশে উৎকোচ প্রাপক কোম্পানিগ্ীলর নাম থাকার 
কথা সেখানে শন্যস্হান রেখে দেওয়া হয়েছে । জাতীয় আঁডট 
সংস্হা যখন এরকম একাঁট অসম্পূর্ণ 'িপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য 
হয়েছে তখন বুঝতে হবে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার বাসনা 
সুইডিশ সরকারেরও নেই । 
৯ রং সঃ 

প্রকাশিত প্রাথীমক খবরগল থেকে অন্‌মান করা ধায় কামান 
বেচাকেনায় শ্রীচান্ডা একমান্র সুবিধা প্রাপক ব্যক্তি নন-_আরো 
কছ; সংস্হা রয়েছে। কামান ছাড়াও কামান বহনকারী শকটের 
সঙ্গে অন্যান সাজ সরঞ্জামের আস্তত্ব রয়েছে, যেগযালর নির্মাতা বা 
সরবরাহকারশ বোফর্স কোম্পাঁন নয়। সরঞ্জাম বহনকারী যানাঁট 
যে কোম্পানি সরবরাহ করে তার এজেন্টও এক ভারতীয় সংস্হা। 
সৃইডেনের “সাবস্ক্যানিয়া নামের সংস্হা এই বহনকারী শকটের 
নর্মাতা ! 

ভারতীয় সংস্হা 'কনফর্ড ইনটারন্যাশানাল' 'সাবস্ক্যানিয়া' 
কোম্পানির ভারতীয় এজেন্ট । 'কনফর্ড? সংস্হার প্রধান হলেন 
শ্লীবনোদ খানা । দিল্লীর উচু মহলে পাঁরাঁচত ব্যান্ত। ১৯৮৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'কনফর্ড ইনটারন্যাশানালে'র আঁফিসে 
আয়কর ভাগের হানা দেওয়ার খবর রয়েছে । এদের আফস 
থেকেও বোফর্স চান্ত সংঙ্কান্ত কিছ কাগজপন্র পাওয়া যায় বলে 
খবর প্রকাশিত হয়েছে ।৬ বোফর্প নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক 
গাঁজয়ে উঠলে বিনোদ খান্না ও তাঁর ভাই সেনাবিভাগের অবসর- 
প্রাপ্ত উচ্চ বিভাগের ক্মাঁ বাপন খান্না চাঙ্ডা পারবারের মতো 
দেশ ছাড়া হয়ে গেলেন।? 

৬. দ্য উইক, ৩-৯ মে ১৯৮৭ । 

৭, তদেব। 


৭৯ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


আরো কিছ: কিছ; সংস্হার দপ্তরে আয়কর [বিভাগের হানা 
দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। এদের কেউ কেউ বিদেশের অন্ত- 
কারবারীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। মজার ব্যাপার হ'ল, 
এই সব সংস্হায় প্রধান প্রধান পদে সেনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত 
পদস্হ কর্মচারীদের নিয়োগ ঘটে । জাজোদয়া পারবারের এরকম 
একাঁট ব্যবসা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় অনসন্ধানী সংস্হা সি ?ব আই-এর 
হানাদারতে কিছ: সরকার গোপন দাঁললের সন্ধান পাওয়া ঘায়।* 
জাজোদয়া গোষ্ঠী বদেশী কোম্পানির ভারতীয় দালাল--এ+দের 
সংস্হায় দু'জন লেফটেনান্ট জেনারেল, একজন '্রিগোঁডয়ার, 
একজন কর্নেল কাজ করেন ঝ'লে জানা যায়। 

যতদূর জানা গেছে থাপার পাঁরবার ভারতের সবচেয়ে বড় অন্ধ 
কারবারী। এদের পরিচাঁলত কোম্পানি 'গ্রীভস কটন” '্রাটশ 
ও ইতালীয় ফার্মের সঙ্গে যুক্ত । কমপক্ষে ব্রিশাট সামারক পণ্য- 
সাজসরঞ্জামের আন্তর্জাতিক সংস্হার সঙ্গে এদের সম্পর্ক রয়েছে__ 
কাঁমশন এজেন্ট হিসেবেই এ+রা কাজ করে থাকেন। 

বিউলা পারবারের একাঁটি সংস্হা রয়েছে_-ইউীনিভার্সাল 
ইলেকাট্রিক' ৷ এরা জার্মানীর এম বি 'ব সংস্হার ভারতীয় 
এজেন্ট । এম বিবি সংস্হা বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুতকারক । 
ব্যোমযানে ব্যবহৃত বৈদ্যাতক কলাকৌশল সম্পাকতি যন্ত্াদর 
প্রস্ততকারক 'ব্রাটশ কোম্পানি ফেরান্টি (71734 ) 
সংস্হারও ভারতীয় এজেন্ট 'ইডীনভার্সাল ইলেকাত্রক? । 

ভারত-সরকার বারবার অস্বীকার করলেও জার্মান ডুবোজাহাজ 
কেনার ব্যাপারে দালাল গোষ্ঠীর আঁস্তত্ব সরকারা স্তরেই ঘোষিত 
হয়েছে । ভারতীয় লোকসভার পাবাঁলক একাউন্টস কমিটির 
একাধক প্রতিবেদনে সামরিক পণ্য ক্লয়ে দালাল নিয়োগের ঘটনা 
স্বীকৃত হয়েছে । 

ইন্টারন্যাশানাল 'ডিফেন্ন 'রাভয়: নামের একাঁটি আন্তর্জাতিক 
বার্ষক সম্মেলনে (১৯৮৬ ) বেশ কয়েকাঁট ভারতীয় অস্রদাল।ণ 


৮. তদেব। 
৮০ 


মারণাপ্ত বাজারের দালাল 


সংস্হার নাম পাওয়া যায়। এগুলি হল ৪ আ্যানার্রীনিক জেনারেল 
করপোরেশন, গ্রীভস্‌ কটন, ইউরেকা সেলস করপোরেশন, রোজার 
এনটারপ্রাইজ, ইন্ডিয়ান এয়ারোন্রীনকস | অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে 
আন্তজ্াতক তালিকায় এদের নাম লাঁপবদ্ধ। ভারতে এদের 
ব্যবসা রয়েছে, অথচ ভারতীয় সামারক বিভাগের সঙ্গে এদের 
যোগাযোগ নেই, এমন ঘোষণা বিশবাসযোগ্যভাবে উপস্হিত করা 
যায়াক 2 

তাছাড়াও সাম্প্রতিক কালের লোকসভার পাবাঁলক একাউন্টস 
কাঁমাঁটর একাঁধক রিপোর্টে প্রাতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় 
অস্ত্র দালাল সংস্হাগুঁলি সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য স্হানান্তরে 
আলোচিত হয়েছে । বোফর্স সম্পাকর্তি বিতকেরে মধ্যে উইন 
চাঙ্ডা ও খান্না ভ্রাতৃদ্ধয়ের দেশ ত্যাগ সরকারী ঘোষণাকে মিথ্যা ও 
অবাস্তবতার পর্যায়ে এনেছে । ভারতীয় প্রাতরক্ষা বভাগের সঙ্গে 
জঁড়ত অস্ত্রদদালাল সংস্হা ১৯৮০ সালের পরেও সরকারী কাজকর্মে 
অংশ 'নয়েছে তার নানা নিদর্শন বাঁভন্ন সংবাদে ছাঁড়য়ে রয়েছে । 

বোফর্স সংঙ্কান্ত ব্যাপারে শেষ পরন্তি ঘোষিত টাকার অঙ্ক 
৩১৯০ লক্ষ সুইডিশ ক্লোনার দালালি হিসাবে একাধিক সংস্হা 
পেয়েছে বলে অনুমানাট এড়ানো শন্ত-_অপ্রকাশ্য আরও কা 
পাঁরমাণ রয়েছে এখনো তা জানা যায়ান। স্বদেশে আঁভযুত্ত 
ইরাণে অস্ব্রপাচার কেলেগকারীর নায়ক বোফর্স কোম্পাঁনর 
স্বীকারোন্ত কতো দূর যেতে পারে তা অনুমান করাই কঠিন। 
এ পযন্ত বলা যায় যে, স্বীকারোন্তর প্রকাশ্য অংশটুকু জলে 
ভাসমান বরফ খন্ডের ওপরের অংশমান্র যার বোঁশ অংশটাই রয়ে 
গেল জলের তলায় লোকচক্ষুর আড়ালে । 


রং সঃ সঃ 


আন্তজাতিক মারণাস্নের বাজারে দালালরা কী ধরনের অপকর্ম 
ঘাঁটয়ে থাকে তার অজস্র ঘটনা রয়েছে । শুধু টাকা ছড়ানো 

নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এদের মাথা গলানোর কথাও 
লী 


৮১ 
বোফর্দ-৬ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


বিশ্ববাজারে অস্্রদালালদের চূড়ামাঁণ ছিলেন স্যার বোঁসল 
জীহারোফ | তাঁর অজন্ত্র কীর্ত কাঁহননীর কথা জানা যায়, খাঁন 
কর্মজীবন শর করেছিলেন বেশ্যা বাঁড়র দালাল হিসেবে, িল্তু 
শেষ জীবনে প্রাতষ্ঠা পেয়েছেন বিশ্বের সেরা অস্ত দালাল 
হিসেবে। স্যার জাহারোফ তাঁর শেষ জীবনে বিশ্বের সবচেয়ে 
ধনী ব্যান্ত বলে খ্যাত হয়োছলেন ৷ উনাঁবংশ শতাব্দীর সন্তর দশকে 
অস্ত্রদালাল হিসেবে কর্মজীবন শর হয়_-নত্যুকালে (১৯৩৬) 
তান বিশ্বের 'বাভন্ব দেশের ৩০০ কোম্পাঁনর পাঁরচালক 
গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। 

তিনশো কোম্পাঁনতে তাঁর লাগ্ন ছিল, কোনোটি যদ্ধাস্ত 
উৎপাদক, কোনো ব্যাঙ্ক বারেল কোম্পানি, লাগু সংস্হা, হোটেল, 
জাহাজ প্রস্তুতকারক সংস্হা, খাঁনববসা, কী ছিল না তাঁর অর্থ- 
নৌতিক অধিকারের মধ্যে । আধকাংশ কোম্পাঁনতে অংশীদারত্ব 
ছাড়াও তান এজেন্ট বা দালাল হসেবে অংশ নিয়েছেন। অস্ট 
ব্যবসায়ে যতরকম অ-নোৌতিক ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে চাল: রয়েছে 
তার সব ক"টর জনক স্যার বেসিল জাহারোফ ৷ বাঁটশ সরকারের 
কাছ থেকে যে হান কেবল রাষ্ট্রীয় সম্মান 'নাইটহূড” লাভ 
করোছলেন তা নয়, মৃত্যুর সময়ে হিসেব নিয়ে দেখা গেল তাঁর 
ঝুলতে ৩১1ট দেশের সম্মান রয়েছে । 

অস্ব্ের বাজারে তাঁর প্রথম হাতেখাঁড় নর্ডেনফেন্ট কোম্পাঁনতে। 
এই কোম্পানি তখন সেরা মোৌসনগান উৎপাদক । ১৮৭০-এ 
অস্ত্রের বাজারে জাহারোফের প্রথম পাঁরিচয় ঘটে, বায় নেন ১৯৩৬ 
সালে_আমৃত্যু আন্তর্জাতিক অস্ত্রের বাজারে দাপিয়ে বৌঁড়য়েছেন। 
বিশ্বের নানা ভাষা তাঁর কন্ঠস্হ ছিল। জন্ম গ্রীস দেশে কিন্তু 
পদবা রুশীয়, মৃত্যু খন হয় তখন 'তাঁন ফরাসী নাগাঁরক কিন্তু 
ব্রিটিশ নাইটহড উপাধি পেতে তাঁর অসবিধে হয়নি । 

দেশে দেশে বাঁভন্ন কোম্পানির ঘদ্ধাস্ত্র বেচার কাজে কো 
কোট টাকা উৎকোচ হিসেবে বাঁলয়েছেন এবং দেশ বিদেশের 
রাজনীতিতে গোপন হস্তক্ষেপে মারাত্মক ভাাকা গ্রহণ করেছেন। 


৮ 


মারণাম্তর বাজারের দালাল 


যুদ্ধরত দূুপক্ষকেই অন্তর জ্যাগয়েছেন বহক্ষেত্রে। স্যার 
জাহারোফের কটনৌতিক কলাকৌশল এখন মাঁর্ন সি আই এ-র 
দখলে! বিশ্বের প্রভাবশালী রাজনৈতিক বান্তিরা তাঁর বধু 
ছিলেন। লয়েড জর্জ, ক্লেমেসোঁ গ্রীক প্রধানমন্ত্রী ইলিউথোঁরওস 
ভোঁনজেলোস, এমন কি হিটলার পর্যন্ত। বিশ্বের সেরা অন্ত 
উৎপাদক জার্মীননর ধ্লাপস্‌, ভাইকার কোম্পানির চালস ক্ক্যাভান 
অস্ব্রদালাল স্যার জাহারোফের পরামর্শমতোই চলতেন। ভাইকার 
কোম্পানির প্রধান অস্ত্র বিষ্বেতা ছলেন তান। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ ব্ছর ধরে প্রথম কিবষুদ্ধ 
পর্যন্ত উন্নত ধরনের মোসনগান বক্তা হসেবে ভাইকার 
কোম্পানির একচেটিয়া বাবসা ছিল । এর মূলে ছলেন জাহারোফ। 
অন্তর বাজারে জাহারোফের হাতেখাঁড় নডেনফেঞ্ট কোম্পানি 
থেকে একথা আগেই বলোছ। নর্ডেনফেন্ট ইন্ডো-সূহীড়শ 
কোম্পাঁন। সারা ইউরোপ জুড়ে নর্ডেনফেল্টের বাজার ছিল । 

মার্কন অন্তর নির্মাতা 'হিরাম গ্যাঁক্সম উন্নত ধরনের মৌসনগান 
নর্মাণ করলে জাহারোফ তাঁকে নরেনফেঞ্ট কোম্পানির মধ্যে 
টেনে আনেন, পরে এই যুগন সংস্হা ভাইকার কোম্পানির সঙ্গে 
যূ্ত হয়ে যায়। জাহারোফ হলেন ভাইকার কোম্পানর প্রধান 
অস্ত বক্লেতা ৷ 

জাহারোফের কৌশলে য:দ্ধাস্নের বাজার, বিশেষ করে ক্ষ 
কামান, মৌসনগান, রাইফেল, 'রভলভার, হাতবোমা, মাইন ইত্যাঁদ 
ক্ষেত্রে ভাইকার কোম্পাঁনর একচোঁটয়া আধকারে চলে আসে। 
অস্ত বাবর ব্যাপারাঁট তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা 
করতেন। অবশ্যই কটকোৌশল ও তণকতার অভাব ছিল না। 
ফলে যুদ্ধরত দুপক্ষকেই জাহারোফ অস্ত্র সরবরাহ করে গেছেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক ছিল জার্মান পক্ষে । মিত্র- 
পক্ষীয় রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও যুদ্ধ শুরুর মুখে সেই তুরদ্ককেই 
[তাঁন মৌসনগান জীগয়েছিলেন, যেগযীল বৃটেনে উৎপার্দত। 
এই অস্ত্র দার্দানৌলসের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 


৮৩ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


হয়েছিল যে পক্ষের প্রধান হাতিয়ার আবার জাহারোফের সরবরাহ 
করা। ব্ূয়র যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল, বিদ্রোহী বুয়র সেনা আর 
রাটশ সেনা মুখোমুখি যেসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধরত তাদের 
সবকটাই জাহারোফ প্রোরত । 

পূর্ব ইউরোপে বঞ্কান দেশগযাীলর আত্ম সংঘর্ষে জাহারোফ 
জাঁড়ত ছিলেন। এখন সংঘর্ষময় দুনিয়ায় যেমনভাবে মার্কিন 
সমরবাদী অর্থনশীত ঠান্ডা যুদ্ধের পারবেশ বিশবময় ছাড়িয়ে 
মারণাস্দের বাজার তেজী করে রেখেছে আগে একা জাহারোফ 
ক্ষুদূতর পাঁরবেশে 'বাভন্ন দেশের মধ্যে সংঘর্ষময় পারাস্হিতি 
[জইয়ে রাখায় সফল হয়োছলেন। নানাভাবে 'তাঁন য্‌ণ্ধের 
ইন্ধন জোগাতে পারতেন । এক সময়ে তান তুরস্কের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে গ্রীসকে সমর্থন করোৌছলেন। আবার গ্রসের বিরদ্ধে 
সার্বিয়াকে অস্ত জুগিয়েছিলেন। পরে আবার সার্বয়ার বিরুদ্ধে 
আস্টীয়ার পক্ষ নিয়েছিলেন । অস্ত্র দালাল হসেবে কোনো নোতিক 
মূল্যবোধের পারচয় রাখেন নি। অস্ব্ের বাজারে প্রচুর পারমাণে 
ঘুষের ব্যবহার চালু করায় তাঁর জড় ছিল না। সেই এঁতিহ্য 
সমানে চলে আসছে। 

শোনা যায় একবার গ্রীসকে একাঁট সাবমোরন 'বাক্ক করার পর 
গ্রীসের 'বপক্ষ তুরস্ককে প্ররোচিত ক'রে দ্‌টি সাবমোরিন কিনতে 
বাধ্য করেন। পরে রাশিয়ার জারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
রাঁশয়ার দাঁক্ষণ দেশগ্ীলর অথ্থৎ গ্রীস ও তুরস্কের মারাত্মক 
নৌশান্ত অর্জনের কথা জানিয়ে দয়ে চারাঁট সাবমোরন কিনতে 
প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন । এই জছারোফের কলা কৌশল 
এখন মাঁক্ন সমরবাদী রাজনোতিক ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের 
হস্তগত । 


সঃ র 


সাম্প্রীতক যুদ্ধাস্্ের বাজারে অস্ত দালাল হিসাবে আডনান 
খাসহোঁগ্গ সম্ভবত সবচেয়ে ধনী। তান সৌদি আরবের মানুষ 


৮৪ 


মারণাস্ত বাজারের দালাল 


আন্তর্জাতিক বাজারে এতো দ্রুত উত্থান সম্ভবত আর কারুর 
হয়ান। বর্তমান বিশ্বে অস্ত সংগ্রহে যে প্রাতযোগিতা শর হয়েছে 
এবং নতুন নতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবনার সুযোগে অস্ব বাজারের 
যে শ্রীবাদ্ধ ঘটেছে তার সুযোগ খাসহোঁগ্গ নিজ দখলে আনতে 
পেরেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে তৃতীয় বিশ্বের অস্ব কেনার 
প্রতিযোগিতায় একটা বড়ো অংশ রয়েছে খাসহো্গর এন্তয়ারে | 

মধা এশিয়ার আরব দেশগূলি এখন মারণাস্্ দুনিয়ার সবচেয়ে 
বড়ো পৃন্তপোষক। এই দুনিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ এখন খাস- 
হোপ্গির একচেটিয়া, বিম্বের অন্যতম সেরা সার্মারক সাজ- 
সরঞ্জামের উৎপাদক লকহাঁড কোম্পানির অন্ধ্র বিষ্কেতা হিসাবে 
খাসহোণ্গি দুনিয়ায় পারাচিত হন । লকহীড কোম্পানীতে শেষ 
জীবনে যাস্ত ছিলেন স্যার জাহারোফ ৷ মারণাস্ত্র বাজার কীভাবে 
নানা কলা কোঁশলে উংকোচ আর উপহার দিয়ে দখলে রাখতে ইয় 
লকহড কোম্পানি তার সবগ্যীল পদ্ধাত কাজে লাগায় । একদা 
হল্যান্ডের সিংহাসনারূঢা রানীর স্বামী প্রিন্স বানহার্ড লকহীড 
কোম্পানর কাছ থেকে একটি বিমান উৎকোচ গ্রহণ করার পর 
ঘটনা'ট ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বে চাণ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল । 
সেই লকহাঁড কোম্পানির জোয়ালে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার পর 
খাসহোগ্গি অদ্ধ বাজারের কূট কৌশল আয়ত্তে আনতে দেরণ 
করোন। ী 

লকহণীডের মারফৎ অস্ত বাজারের গোপন চোরাপথগ্‌লি তাঁর 
চেনা হয়ে যায়। শুরু হয়েছিল সৌদ আরবের অস্ত সংগ্রহের 
জদ থেকে । সোঁদ আরবের রাজাসংহাসনের আঁধকারী 'প্রল্স 
ফাদ এবং রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপাঁত প্রিন্স সুলতান দুই ভাই 
খাসহো্গর ঘানজ্ঠ বন্ধু এবং সহপাঠীও বটে। খাঁনজ তেলের 
কাঁচা টাকায় হঠাৎ বড়লোক মধ্য এশিয়ার দেশগযাঁলর মধ্যে সৌদ 
আরব এখন সবচেয়ে সেরা মারণাস্ত্র ক্কেতা-_অতএব খাসহোস্পির 
প্রা্থামক উত্থান যেমন দুত তেমনি চমকপ্রদ । মারণাস্দ্রের কল্যাণে 
মার্কন উচ্চমহলে খাসহোগ্গির যোগাযোগ সহজতর হ'য়ে ওঠে । 


৮৫ 


বোফস কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


প্রথম জীবনে খাসহোগ্গি ব্রিটিশ সংস্হা রোলস রয়েস আর 
মার্কনী কোম্পাঁনতে হাত পাকিয়োছলেন। দ্‌টো-ই যুদ্ধের 
সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ তৈরী করে থাকে। পরে লকহনড 
কোম্পাঁনর সংস্পর্শে আসেন। ইউরোপের অস্ত্র বাজারের কট 
কৌশলের খোঁজ তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। যদ্ধাস্ন বা 
কঈভাবে বাড়ানো যায়, কী ভাবে যোগাযোগ ঘটানো ঘায়, কাকে 
উৎকোচ দিলে কাজ হাঁসিল হয় এসব বিদ্যা অন করতে মোটেই 
বেশি দেরী হয়ান। খুবই তৎপরতার সঙ্গে অস্ত বাজারের 
প্রভাবশাল বিষ্কেতারূপে তাঁর প্রাতিষ্ঠা হয়ে গেছে অত্যন্ত দ্রুত। 

খাসহোগ্গির কর্মজীবনে প্রবেশ ১৯৬৪ সালে । ১৯৬৭ সালে 
নিজস্ব সংস্হা ট্রায়াউ-এর পত্তন করেন। ব্যবসার লাইসেন্স 
সংগ্রহ করলেন লিকটেনস্টাইন রাষ্ট্র থেকে । লিকটেনস্টাইন 
দেশাঁট বিম্বের সবচেয়ে ছোট দেশগুলির অন্যতম কিন্তু চোরা- 
চালানী কালো টাকার সংরক্ষক হিসাবে, অন্যতম শীর্ষস্হানা- 
ধিকারী। সুইজারল্যান্ডের মতো গোপন অর্থের সংরক্ষক রাম্ট্ে 
প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পাশ্ববতর্ঁ দেশ লিকটেনস্টাইনকে সমীহ করে 
চলে। বিশ্বের কর ফাঁকদাতাদের স্বর্গ সুইজারল্যান্ডের কর 
ফাঁকিদাতারা লিকটেনস্টাইনে গিয়ে গোপন টাকার সম্পদ উজাড় 
করে দেয়। এই হিসাবেও এই রাম্দ্রাট একেক সময়ে সইজার- 
ল্যান্ডের 'বিরান্ত উৎপাদন করে থাকে। 

কয়েক বছর গোপন ব্যবসার সঙ্গে যুন্ত থেকে খাসহোষ্গি এমন 
একটি দেশ থেকে ব্যবসার জাল বুনে দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে 
পেরেছেন । আন্তজর্শীতিক বাজারে হাত পাকিয়ে এবং সৌদি 
আরবের রাজ পাঁরবারের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখায় তান 
মার্কন প্রাতিরক্ষার গোপন দপ্তর পেন্টাগণে বিশ্বাসযোগ্য ব্যন্তি 
হিসাবে গৃহীত হয়েছেন । মার্কন পেন্টাগণ থেকে অস্ত্র দুনিয়ায় 
কীভাবে উৎকোচ বিলানো হয় এসব থেকেও তাঁর শিক্ষা আধ্গত 
হয়েছে।* কাভাবে ফ্রেতার প্রদেয় অর্থ থেকে উৎকোচের টাকা 


৯, 4£১000209 98100500 8 £105 8978) প., ১৯৩। 


৮৬ 


মারণাস্ত্র বাজারের দালাল 


সংগ্রহ করে ওই টাকাই ক্েতার হাতে গঃজে দিতে হয় এসব কান্ড- 
কারখানার জ্ঞান মার্কন পেল্টাগণের কাছ থেকেই তাঁর পাওয়া । 
ঠিক এই ব্যাপারটাই ভারতে বোফর্স কোম্পানি কামান সরবরাহ 
মারফ বাজিয়ে নিয়েছে-_-মাছের তেলে মাছ ভাজা । 

ষাটের দশক শেষ হবার আগেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
মধ্যে খাসহোগ্গি মাথা গলাতে পেরেছেন। প্রায় পণ্চাশ বছর 
বাদে ঠিক দ্বিতীয় জাহারোফের আঁবর্ভাব খাসহোগ্গির চারন্রে। 
এমন ক মার্কন রাজনীতির উচ্চতম স্তরে খাসহোপ্গর প্রবেশ 
চমকপ্রদ । 

রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে তাঁর পাঁরচিতি ঘটে ষাটের দশকের 
শেষে । খাসহোগ্মির চেষ্টায় আরব দুনিয়ায় রাষ্ট্রপতি নিকসন 
আরব দরদী হিসাবে গৃহীত হন। নিকসনের প্রথম নির্বাচন 
প্রচারে খাসহোগ্গি টাকা ঢালতে পায়ে যান নি। প্রেসিডেন্ট 
নিকসন তাঁর পূর্বসূরা প্রেসিডেন্ট জনসনের আরব বিদ্বেষের পথ 
থেকে সরে আসেন খাসহোণ্গির প্ররোচনায়, এমন সাক্ষ্য দুলক্ষ্য 
নয় ১০ 

শোনা যায় ১৯৭২ সালে নিকসনের 'নর্বাচনণ প্রচারে 
খাসহোঁ্গ দশ লক্ষ ডলার জুগিয়েছিলেন এবং আরবায় উৎস 
থেকে নিকসনের ভান্ডারে যে এক থেকে দেড় কোটি ডলার আসে 
_সেই চেষ্টার পেছনেও খাসহোগ্গি ।৮১ 

ওয়াটারগেট মামলায় খাসহো্গি অন্যতম সাক্ষ্যদাতা 'ছলেন। 
এই মামলায় তান স্বীকার করতে বাধ্য হন যে নিকসনের ভান্ডারে 
তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ডলার 'দিতে হয়েছে । ভাবষ্যং ব্যবসা এবং 
বাঁণজ্যিক প্রভাব অটুট রাখতে হলে দালালি যার পেশা তাকে দুপা 
এগিয়ে এসে এক পা পিছিয়ে যেতে হয়। খাসহোশ্গিও তাই 
করেছেন, নিকসনকে বাঁচানো যাবে না দেখে বিপরীত পথে পা 


জর্জ 


১৯০, তদের, ১৯৫ । 
১১ তর্ক ১৯৬। 


বোফরস কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


বাড়াতে কসর করেন নি। মাঁকিন অস্ত বাজারে প্রভাব অক্ষুপ্ 
রাখতে হলে গোপন পথের ব্যন্তীটিও রেখে ঢেকে গোপন কথার 
কিছ;টা প্রকাশ করেছেন__ নইলে বাজারে টেকা যায় না। 

এই খাসছোগ্গি ভারত-বোকর্দ চুক্তির ব্যাপারে অংশ না 
নিলেও উৎকোচ লেনদেনের ঘটনা স্বাভাবিক বলে বর্ণনা 
করেছেন।*ং 


১২, ইচ্ডিয়া টুডে, মে ১৯৮৭। 
৮৮ 


টাকান্র €চান্বাচালান ও স্ুুইজান্বল্যাঞ্ড 


সম্ভবতঃ বিশ্বে সবচেয়ে দামী বহাঁটর মূল্য হ'ল ছ'হাজার 
ডলার। আমাদের এখনকার টাকার মূল্যে ৭৮ হাজার টাকা । 
বেরিয়েছে প্যারিস থেকে, ইংরোঁজ ভাষায় লেখা । নাম 2 এাদয় 
17851 31606)01)) [086 800 1১098 । সরকারের প্রাপ্য কর 
ফাঁকি দিয়ে 'িবশ্বের কোন কোন অঞ্চলে স্বদেশের ম্যদ্রা গোপনে 
চালান দিয়ে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখা যায়, সেই দেশ ও অণ্চল- 
গুলিকে বেছে নেওয়ার সযোগ এবং এই সব রাষ্ট্রে বেআইনী 
সম্পদ সয়ে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় এবং লাভই বাকি, সে 
সম্পর্কে তথ্য সঙ্কলন করা হয়েছে বইটিতে ৷ বলা বাহুল্য বইটির 
বিশেষ শ্রেণীর ক্রেতা রয়েছে সারা বিশ্বে, উপয্ত্ত মূল্য দিয়ে যারা 
বইটি কিনে নিতে পারে। 

বিশ্ব পঠঃাজতান্দিক অর্থনীতির বিকৃতি যত বাড়ছে এই 
ধরনের চোরাচালানী সম্পদের কেন্দ্ুদহলের সংখ্যাও বাড়ছে । 
সহজ পথে হাঁটার ক্ষমতা এখন বি*ব ধনতন্দ্ের নেই । ধনতান্মিক 
ব্যবস্হা থেকে চোরাচালানী সম্পদের পরিমাণ ফ্লমশঃই বেড়ে চলেছে । 
বৃহৎ ধনতন্ত্ের দেশগূঁলও এ সম্পর্কে স্বাভাবকভাবেই উীদ্বগু 
হয়ে রয়েছে । কারণ এ সব রাচ্ট্েও এখন সম্পদের টানাটানি 
শুরু হয়ে গেছে । ধনতান্নিক সঙ্কট যতই বাড়ছে-_টাকার চোরা- 
চালানী কাজকর্ম-ও তত বেড়ে চলেছে । ফলে চাঁহদায় সারা বিশ্বে 
সুইজারল্যান্ড-সহ প্রায় দ:'ডজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপরাম্ট্র রয়েছে, 
যে অণ্চলগ্ল চোরাচালানী টাকার সূরাক্ষত আশ্রয়স্হল। এদের 
আঁধকাংশই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, একদা যেগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে 
নো-দস্যাদের গোপন সম্পদ সণয়ের কেন্দ্রসহল ছিল, এখন 'বিষ্ব- 
ধনতল্লের গোপন পাঁজর আস্তানা হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ 
পেয়েছে । 
॥* ' চোরাচালানী গোপন পণ্রজর আস্তানা হিসাবে অপ্লগুলিকে 
[তিন ভাগে 'বিভন্ত করা হয়েছে 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


প্রথম ভাগে পড়ছে সেই সব অপ্টল, যেগুঁলতে ব্যান্গত 
সম্পদের ওপর মানুষজনকে কোনো কর দিতে হয় না-না আছে 
আয়কর, কোম্পানিকর, বা সম্পদকর, উত্তরাধকার কর কিংবা দান 
কর। অণ্লগুীল হল, বাহামা, বারমূডা কেম্যান আইল্যান্ড, 
নাউরু, নিউ হেব্রাইডেস, টার্কস এ্যান্ড কাইকোস। 

দ্বিতীয় ভাগে পড়ছে এমন সব অঞ্চল, যেগ্ীলতে যতাঁকা%ং 
প্রত্যক্চ কর রয়েছে বটে যেমন আয়কর, সম্পান্তকর ইত্যাদ তেমান 
[বশেষ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্হাও রয়েছে বিদেশী পঞজর বেলায়। 
অঞ্চলগুলি হল, আযাঙ্গুইলা, আ্যান্টগুয়া, বাহেরিন, বার্বাডোস, 
বাঁটিশ ভার্জন আইল্যান্ড, ক্যাঁম্পওনে, সাইপ্রাস, জিব্রালটার, 
গুযেন্নীস, আইল অফ ম্যান, জামাইকা, ইন্ত্রায়েল, লেবানন, (লিক 
টেনম্টাইন, ম্যাকাও, মোনাকো, মন্ট-সেরাট, নেদারল্যান্ড আযান্টিলে, 
সেন্ট হেলেনা, সেন্ট ভিনসেন্ট, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ড । 

তৃতীয় ভাগে যে দেশগীল পড়ে সে-গুলিতে স্বাভাঁবক কর 
ব্যক্হা প্রচলিত আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে বিশেষ কিছু কর ছাড়ের 
বন্দোবস্ত । দেশগ্ীল হল, লাক্সেমবূর্গ, নেদারল্যান্ড, ফালপাইন। 
বৃটিশ যুস্তরাজ্যও এই দেশগুলির মধ্যে পড়ে। তৃতায় পর্যায়ের 
দেশগুলির ব্যাঞ্কেও সাত বিদেশী সম্পাত্তর পারমাণও যথেষ্ট । 

সং সঃ রং 

তবে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গোপন সণয়ের কেন্দ্রগুীল 
আমাদের উীল্লাখত প্রথম দুট বভাগেই পড়ে |, এগ্যালর আঁধি 
কাংশই দ্বীপরাষ্ট্র। এদের আঁধকাংশই ?কল্তু এককালের ওপনি- 
বোৌশক রাষ্ট্র, কয়েকটি এখনো ওপনিবোশকত্ব কাটিয়ে উঠতে 
পারোন। প্রায় সবকশট অঞ্চল বিদেশী পঠীজর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র 
[হিসেবে রয়ে গেছে । এদের অনেকগূঁল এখনও বৃটিশ আঁধকারে ॥ 
বৃটিশ শাসনে থাকলেও কর ও শজ্ক সংক্লান্ত আর্ক স্বাধীনতা 
এই সব অধানস্হ রাষ্ট্রগুীলকে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে চোরাচালানন 
টাকার কেন্দ্ুস্হল হিসাবে এই সব দেশ এখন খ্যাতকীর্তি। 

এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের খ্যাতি বা অখ্যাত সবচেয়ে বেশি 


১৯০ 


টাকার চোরাচালান ও স্ুইজারল্যাম্ড 


এবং দীর্ঘ এাতিহ্যসম্পন্ন । এখানে ব্যাঙ্ক সম্পার্তি আইন- 
কানুন চোরাচালানী সম্পদ সণয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক, যাঁদও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাত টাকার ওপর সদ দেওয়া হয় না বরং 
স্বদ্পহারে “সার্ভিস চাজ” কেটে নেওয়া হয়_-তা সত্তেও সুইস- 
ব্যাঙ্কগুিতে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা চালান হওয়ায় ঘাটাতি 
পড়ছে না। 

৬৪ লক্ষ মান্ষের দেশ সূইজারল্যান্ডে মাথথাঁপছন বিদেশী 
মুদ্রার পাঁরমাণ িম্বের মধ্যে সবচেয়ে বৌশ ৷ মোট বিদেশী মযদ্রার 
সণয়ের পারমাণে সুইজারল্যান্ডের অক্হান মাঁর্কন য্য্তরাষ্ট, 
পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ফ্রান্সের পরে অবস্হান করলেও মাথা 
পিছ: হিসাবে সবার ওপরে । নিচের সারণী দুষ্টব্য। 


সারণা-_-১ 
রাষ্ট্রী: 13 সি সর মোট বিদেশী |জনসংখ্যা| মাথাপিছু, 
মূদ্রার সণ্যয় (মলিয়ন)| বিদেশী 
_ (মালয়ন য়ন ডলার)|____[মাদ্রা(ডলার) 


মাঁকন যয্তরাষ্ট্র | ১৯৮৬ | ১৮,৭৮৬ ২৩৮ | ৭০ 
পাশ্চম জার্মানী | ১৯৮৫ | ৩৯,০২৫ ৬১ |] ৬৩৯ 








জাপান [১৯৮৫] ২২,৩২৮ ১২১ | ১৮৬০ 
ফ্লাল্স ১৯৮৫ | ২৪,৩১৯ ৫৫ | 8৪২ 
সুইজারল্যান্ড 1১৯৮৫ ১৭,৪৬৩ ৬ ; ২৯১০ 
উৎসঃ ব্রিটানিকা এনসাইক্লো পাঁডয়া-ওয়ার্' ডাটা, ১৯৮৬ 
সঃ সঃ সং 


৬৪ লক্ষ মানুষের দেশ সুইজারল্যান্ড । আমাদের বৃহত্তর 
কোলকাতার জনসংখ্যা সুইজারল্যান্ডের থেকে বোশ। এমন 
একাঁট দেশে ১৭,৪৬৩ মিলিয়ন ডলার হল বিদেশী টাকায় সাত, 
অর্থাং সতেরো হাজার চারশো তেষাঁট্র কোটি 'তাঁরশ লক্ষ ডলার 
মূল্যের বিদেশী টাকা সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কগ্ীলতে ১৯৮৫ সালে 
সষ্ঠিত ছিল-এই হল সরকারী হিসাব। মাথাপিছু হিসাবে 


৯১ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


দাঁড়ালো ২৯১০ ডলার। সবচেয়ে বোশ বিদেশী মুদ্রার সয় 
রয়েছে পশ্চিম জার্মানীতে কিন্তু মাথাঁপছ সণ্য় ৬৩৯ ডলার । 

সুইজারল্যান্ডে ভারতীয় চোরাচালানী টাকার সণয় ধ্ামশঃ 
বেড়ে চলেছে--এই মর্মে আন্তর্জাতিক সংবাদও প্রচারত হয়ে 
চলেছে । বিদেশে গোপন সম্পান্ত রক্ষা ও বদেশী মুদ্রার তছর্‌প 
সংক্কান্ত কোট কোট গোপন টাকার আভযোগ যাদের বিরুদ্ধে 
উদ্বাপত হয়েছে, তাদের একজন হলেন খ্যাতনামা চিন্রাভিনেতা 
আঁমতাভ বচ্চনের ভাই আঁজতাভ বচ্চন । অজতাভ এখন সুইজার- 
ল্যান্ডবাসী-ব্যবসাসূত্রে সেখানেই রয়ে গেছেন । 

ভারতের প্রাতরক্ষা বিভাগের জন্য জার্মান ডুবোজাহাজ এবং 
সুইডেনের বোফর্প কোম্পাঁনর কামান কেনার ব্যাপারে কো 
কোট টাকা ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে সুইসব্যাঙ্কও জাঁড়ত আছে 
বলে সন্দেহমূলক সংবাদ রয়েছে-_কিল্তু দুটি ব্যাপারেই ভারত 
সরকারের অনুসন্ধান তৎপরতার খবর মেলে নি । 

জার্মান ডুবোজাহাজ সংষ্কান্ত আঁভযোগাঁটিতে প্রাতরক্ষা 
বিভাগীয় তদন্ত বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে । কিন্তু বোফর্স 
কামান রয় সংক্কান্ত ঘটনায় কোট কোট টাকা সুইস ব্যাঙ্কে 
চালান দেবার কথা বোফর্স কোম্পানি সরাসার অস্বীকার করেছে 
যাঁদও সুইডেনের জাতীয় রেডিও সংস্হার দেওয়া খবরে বোফর্ 
কোম্পানি থেকে সুইসব্যাঙ্কে ভারতীয় আমানতকারীর নামে 
গোপনে টাকা জমা দেওয়ার সংবাদ ঘোষিত হয়েছে এবং সংবাদ- 
দাতার হাতে যথেষ্ট প্রমাণপন্র নাঁথসহ রয়েছে বলেই জানানো 
হয়েছে। 


ক কঃ এ 


সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে গোপন ভারতীয় খাতে সম্প্রাত 
প্রাত বছর কোটি কোট টাকা গোপনে সাত হয়ে চলেছে এমন 
তথ্য প্রথম সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক মূদ্রা ভান্ডার, ১৯৮৬ 
সালের নভেম্বরে । আন্তর্জাতিক ম্দ্রা ভান্ডারের যে পৃস্তকে 
এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল তার লেখক বোনাঁডষ্টে ভাইব 


৯ 


টাকার চোরাচালান ও স্বুইজারল্যাম্ড 


কৃশ্চেনসন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সুইস ব্যাঙ্কে বছরে বছরে কত 
পাঁরমাণে ভারতীয় সম্পদ জমা পড়েছে সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে । 
এই সূত্রে জানানো হয়েছে, এটাই সম্পূর্ণ হিসেব নয়। জলে 
ভাসমান বরফ স্তৃূপের ওপরের অংশমান্র। চোখের আড়ালে 
রয়েছে বহ্‌গঠাণত গোপন সয় দেশ বিদেশের ব্যাঙ্কে । 

এই তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোকসভায় সোঁদন 
তুমূল হৈচৈ ওঠে । তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সং 
সোঁদন আম্বাস 'দয়োছলেন সরকারী তরফ থেকে অনুসন্ধান 
করে যথাযথ ব্যবস্হা নেওয়া হবে। তারপরেও জার্মান ডুবো- 
জাহাজের ঘটনায়, বোফর্প কামানের ঘটনায়, আঁজতাভ বচ্চনের 
ঘটনায় বদেশে গোপন ভারতীয় সম্পদ সঞ্চয়ের আরো তথ্য প্রকাশ 
পায়। তারও আগে অবশ্য ভারতীয় বৃহৎ পধাজ মালিকদের 
বিদেশে গোপন সণয়ের তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল বদেশে গোপন 
লাঁগুর খবরে। 

এই সব বৃহৎ ঘটনার পরে ভরত জুড়ে চাণ্চল্য দেখা দিলে 
এই সেদিন অত্যন্ত চাপে পড়ে ভারতের সরকার” দল সুইজারল্যান্ডে 
গিয়ে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সেরে ফিরে 
এসেছে-_একবার নয়, দুবার । সব্কারী তরফ থেকে খবরে 
জানানো হয়েছে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাক বোঝাপড়া হয়েছে 
_ ভারতীয় প্রাতীনাধরা প্রত্যাখ্যাত হন ন। সুইস কর্তৃপক্ষ 
বোঝাপড়ার জন্য একাঁট 'লাখত স্মারকপন্র ভারত সরকারের কাছ 
থেকে গ্রহণ করবেন । 

একজন 'বদেশীর চেষ্টায় সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে চোরা- 
চালানী ভারতয় টাকার গোপন সঞ্চয়ের অসম্পূর্ণ তথ্যটি জানতে 
সেই বিদেশীকে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিন্তু কোনো গোপন 
বোঝাপড়ায় আসতে হয়ান। প্রামাণিক গোয়েন্দা অনুসন্ধানে 
এই তথ্যাট সংগৃহীত হয়েছে। আন্তর্জাতক মুদ্রা ভান্ডার 
কর্তৃপক্ষ ভারত এবং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলকে যথাকালে 
সতর্ক করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই গ্রন্ছটি প্রকাশ করেছেন । কন্তু 


১১ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


ভারত সরকারের তরফ থেকে এর পরেও অনুসন্ধানে কোনো 
তৎপরতার কথা জানা যায় ন। 

যে কোনো দেশ থেকে আগত চোরাচালানী পদজ 
সূইজারল্যান্ডে অবাধে প্রবেশের সযোগ পায়। এ কাজে ওদেশে 
আইনগত কোনো বাধা নেই। কোনো দেশের অর্থনৈতিক আইন 
ভেঙ্গে এইসব টাকার আগমন ঘটছে কিনা সে সব অনুসন্ধানের 
দাঁয়ত্ব সুইস কর্তৃপক্ষ নিতে চান না। অন্য দেশের কর ফাঁক 
দেওয়ার বরদ্ধে বিধিগত ব্যবস্হা যাঁদ থাকে তাহলে সে সব 
অপকর্ম প্রাতরোধের দাঁয়ত্ব সেই সব দেশের । ক্ষতিগ্রস্ত দেশ 
তৎপর হলেই সুইস কর্তৃপক্ষের সহযোগতার অভাব হবে না। 
এমন বিস্তর ঘটনা সাম্প্রাতিক সুইস ব্যাঙ্কের হীতহাসে রয়েছে। 


কৃশ্চেনসনের বইতে ভারতীয় চোরাচালানী টাকার শেষ তথ্যটি 
১৯৮৪ সালের । তার পরেও দ;ুবছর কেটে গেছে-এই দূবছরে 
আরো কত কোট ভারতীয় টাকা সুইস ব্যা্কগ;লিতে গোপনে 
প্রবেশের সযোগ পেয়েছে সে অনুসন্ধানে ভারত সরকার মোটেই 
আগ্রহ দেখান নি। অথচ সুইডেন থেকে, জার্মানী থেকে 
প্রামাণিক স;ন্রে আরও খবর এলো ঘুষ ও দালালি বাবদ ভারতীয় 
টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে--এমন সব থণ্ন।র বিরুদ্ধে কেবল 
অপপ্রচারের আভিযোগ আনা হল। তদন্তের চেষ্টা হল না। 

আন্তর্জাতিক মূদ্রা ভান্ডার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে যে সংবাদ 
প্রচার করেছে, আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছে তা সম্ভবত 
দল্লীর সরকারের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। বাঞ্ছনীয় হলে সেই 
নভেম্বর মাসেই খবরাট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার ঝটতি 
তৎপর হয়ে উঠতেন। কন্তু এমন ঘটনা ঘটোন যাঁদও সরকারী- 
ভাবে কয়েক হাজার কোটি বিদেশী মুদ্রা তছর্‌পের আভিষোগ 
ভারত সরকারের ঝযালতে রয়েছে । আরো আশ্চর্যজনক খবর 
হল, এ নভেম্বর মাসেই বিদেশী সংক্ান্ত আইনে ছাড় দেওয়ার 


৯৪ 


টাকার চোরাচালান ও সুইজারল্যান্ড 


ব্যবস্হা হলঃ অপরাধী বান্ক যাঁদ প্বেচ্ছায় অপরাধ কব্‌ল করে 
সাত বেআইনী 'বদেশী সম্পাত্তর কথা জাঁনয়ে দেয় তাহলে 
যাকণ্চিং অর্থদন্ড দলে আইনগত আভযোগ থেকে তান মান্তি 
পাবেন- তাঁর বিদেশে সণ্চিত গোপন সম্পান্তর স্বীকীতির পরে 
আর কোনো অন সন্ধান হবে না--সসম্মানে ছাড় পেয়ে যাবেন । 

সংবাদপন্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় এই ববস্হায় 
1শঃপপাঁত রতন টাটা াবদেশে সাঁন্ঠত কোট কোটি টাকার গোপন 
সম্পদ সণ্য়ের আভযোগ থেকে ছাড় পেয়ে গেছেন, শি্পপাঁত 
ললিতমোহন থাপার, রিলায়েন্স ইন্ডাঙ্ট্রীর ধীর্‌ভাই আম্বাঁনও 
সেই সযোগের সদ্ধবহার করেছিলেন। অতএব ভারত সরকারের 
দাঁয়ত্ব নেই সইজারল্যান্ডে কোন: কোন্‌ ভারতীয়ের কত গোপন 
সম্পদ রয়েছে সেই সব তথা অন:সন্ধান করে খংড়ে বের করা। 
যাদের গোপন ীবদেশী সম্পদ রয়েছে তারাই স্বেচ্ছায় ভারত 
সরকারকে খবর দেবে কত কি ভাবতীয় সম্পান্ত বদেশে রয়েছে ! 

এই প্রত্যাশাতেই ভারত সরকার দায়িত্ব শেষ বলে ধরে নিয়ে 
এতোকাল ্বিধাহীন মনে নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু সারাদেশে 
বোফর্স কামান আর ঘুষ এবং দালালি নিয়ে বিশাল হৈচৈ রাজীব 
সরকারের রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নেয়। খবরে জানা গেছে, 
সইডিশ রোঁডও থেকে ঘুষের খবর প্রকাশিত হবার পর তিনাঁট 
রাতে ভোর পর্য্ত দিল্লীর মীল্লসভা উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক 
করেছে । শোনা গেছে যথাযথ অন:সম্ধানের দাঁব প্রত্যাখ্যাত 
হওয়াতে অরণ সিং মান্মসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। 
তারপরেই ঠিক হয় যে সুইজারল্যান্ডে নাম-কা ওয়াস্তে প্রাতানাঁধ 
না পাঠালেই নয়। 

সইস কর্তৃপক্ষের অনুকূল আচরণের আভাস পেয়ে এখন 
একাঁট দীর্ঘকালীন কার্যক্ম নেওয়ার (সিদ্ধান্ত হয়েছে মাত্র_যে 
কার্যক্লম সাঙ্গ হলে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে একাঁট বোঝাপড়ায় 
আসা সম্ভব হতে পারে । কবে এই কার্যফম গড়ে তোলার ব্যবচ্হা 
নেওয়া হবে গত চার মাসেও তা ঠিক হয়ান বলে খবর । 


ছে 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


তবে "দিল্লীর সরকার স্বেচ্ছা ঘোষণার 'নার্দষ্ট তাঁরখ পযন্ত 
সময়কালে ৬৭ কোটি ভারতীয় টাকার মূল্যে বিদেশী মদ্রার হাঁদশ 
পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশিত তথ্য হোল কেবল সূইস ব্যাঙ্কেই 
১৯৮৪ সাল পরন্তি ১৩৩২ কোটি টাকার ভারতীয় সম্পদ রয়েছে । 
কোথায় ৬৭ €কোটি আর কোথায় ১৪৩২ কোটি। শেষোস্ত 
অঙ্কটি আবার প্রকৃত হিসাবে গোপন সম্পীস্তর ভগ্াংশ মাত্র বলে 
পাঁরাচিত। 

আন্তর্জাঁতক মত্দ্রা ভান্ডারের তথ্য হোল দিল্লীর মসনদে 
১৯৮০ সালে হীন্দরা গান্ধীর 'িরে আসার বছর থেকেই সুইস 
ব্যাঞ্ষে দ্রুত হারে গোপন ভারতীয় সম্পদের সণয় শরু হয়ে যায়। 
১৯৭৯ সালে জমা ছল ৭৮৮ 'মালিয়ন সুইস ফ্রাঁ ভারতীয় 
টাকায় যেঁট ৩৭৮ কোটি টাকা। ওই বছরে জমা পড়ে ৭৪, 
মাঁলয়ন স্‌ইস ফ্রাঁ কিন্তু ১৯৮০ সালে জমা পড়ে ২০৭ মালয়ন 
সইস ফ্রাঁপরবর্তা বরে ১৮০ মালয়ন, ১৯৮৪-তে ৪৫২ 
মালয়ন যোগ হয়। চুরাঁশ সালে মোট পাঁরমাণ দাঁড়ালো 
১৯৩৭ 'মীলয়ন সুইস ফ্রাঁ। বর্তমানে এক বেসরকাঁর হিসাবে 
অঙ্কাট বেড়েছে । ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর প্রথম বছরে 
২৬০০ মাঁলয়ন সুইস ফ্রাঁ-ভারতীয় মুদ্রায় ১৩৩২ কোট 
টাকা। 

১৯৮০ সাল থেকে আকাঁস্মকভাবে সূইস ব্যাঙ্কে গোপন 
সয় বাড়ার ঘটনা বাড়তি রহস্যের হীঙ্গত বহন করে। এসব 
অন:সম্ধান করে খঃজে বার করার দায়িত্ব রাজীব সরকারের যেমন 
নেই তেমাঁন উদ্ধারের দায়িত্বও নেই ৷ না হলে বোফর্স কোম্পানির 
কাছ থেকে ঘ্‌ষ না নেওয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য তনরান্র 
মান্দপারষদের শলা পরামর্শ করার প্রয়োজন হোত না। বোফর্স 
কোম্পাঁনর কতণব্যান্তরা ভারত ত্যাগের আগে ঘোষণা করে গেছেন 
_প্রধানমন্দধীকে কোনো ঘুষ দেওয়া হয়নি। এতো বড় 
সার্টীফকেটাট পাওয়ার পরেও সুইস ব্যাঙ্ক থেকে গোপন সম্পদ 
উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে না কেন? 


কট 
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৬ ৬ ৬ রব 

সুইজারল্যান্ডের এই অবন্হা সম্প্রাত গড়ে ওঠোন। দ: এক 
শতাব্দী ধরেই এমন কান্ড ঘটে চলেছে । পাশ্ববতর্ঁ রাষ্ট্র ফ্রান্স 
ও ইটাঁলর সরকারের এ সম্পর্কে যথেষ্ট শিরগপীড়া রয়ে গেছে। 
যেকোন সম্পন্ন ফরাসী নাগাঁরকের একটা সয় সুইস ব্যাঙ্কে 
থাকবে__এ তথা ফ্রান্সের সরকারের অজ্ঞাত নয়। এমন কি বৃটিশ 
ব্যাঙ্কারদের অনেকের গোপন সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে বলে 
বাঁটশ কর্তৃপক্ষের আভযোগ শোনা গেছে । 

ইটালি কর্তৃপক্ষের 1শরঃপীড়াও আয়কর ফাঁকর ব্যাপারাট 
নিয়ে । কর ফাঁক 'দয়ে লাখ লাখ লিরা ( ইট্ালিয় মুদ্রা ) স্বদেশের 
সীমানা ডিঙিয়ে সুইস ব্যাঞ্কে জমা হয়--তবে একটা সান্ত্বনায় 
ইটাঁলর সরকার নিশ্চুপ থাকেন, তা হল স্বদেশ থেকে চালানী 
টাকা শেষ পর্য্ত ইটালিতেই শিপ বাণিজ্যে পঠীজর আকারে 
ফিরে আসে । সুইজারল্যান্ড থেকে সারা যরোপে শিপ বাণিজ্যে 
ফমাগত পঠাঁজ চালান হয়ে চলেছে । সেই সূনব্রেই আবার লাখ লাখ 
টাকার সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কে জমা হয়। 

সুইস ব্যাঙ্কের সমস্যা 'নয়ে ফ্রান্সের মাথাব্যথা কম নয়। 
বিশেষ করে দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধের পর থেকে । যাদ্ধ পরবতাঁ 
ফ্রান্সের লিও ব্লঃম-এর সরকারের না!ক পতন ঘটে সুইসব্যাঞঙ্কে 
ফ্রান্সের টাকা চালান প্রাতিরোধ করতে গিয়ে । এক সময়ে ফরাসী 
কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল, খুব আঁটা-আঁট বাঁধা-বাঁধুনি থাকার 
জন্যই সম্ভবতঃ ফরাসী মুদ্রার গোপন আভসার সুইসব্যা্ক 
আভমূখে। ১৯৬৭ সালে ফরাসী অর্থমন্ত্রী মাইকেল ড্রেবে 
ফরাসী মুদ্রার সরকার ীবানময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্হা (এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল) 
লৃপ্ত করে দেন। অর্থাৎ দেশ বিদেশের টাকা যেমন যথেচ্ছ 
1হসাবে ফ্রান্সে ঢোকার সুবিধে পাবে তেমনি ফ্রান্সের মুদ্রা ফলা 
সরকারের বিনানূমাতিতেই দেশের বাইরে চালান হতে পারবে। 
ফলে, সুইস ব্যাঙ্কে ষে কোন ফরাসার একাউন্ট খোলায় বাধা আর 
রইলো না। ব্যস শুরু হয়ে গেল বন্যার বেগে ফ্রান্সের মুদ্রার 


০৭ 
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পলায়ন, আশ্রয়স্হল স.ইজারল্যান্ড। প্রায় বাঁধ ভাঙার মত অবস্হা । 
আরো জাটল পাঁরাঁস্হাতির সঁষ্ট হয়ে যায় ১৯৬৮ সালে । 

তখন ফ্রান্সে এক ধরনের বিপ্রবাতক পরিস্হিতি । কলকারখানা- 
গল ধর্মঘটের চাপে এক নাগাড়ে বন্ধ। স্কুল, কলেজ, বশব- 
বদ্যালয়ের ছান্নরা শিক্ষায়তন থেকে বৌরয়ে এসে প্রাতষ্ঠানীবরোধী 
তুমূল ক্ষোভে সামিল । ফরাসী সরকারের ও প্রশ.সনের লাগাম- 
ছাড়া অবন্হা। এমন পাঁরস্হিতি পেয়ে দেশ থেকে টাকা ও 
সম্পাত্তর পলায়ন শর; হয় অত্যন্ত মারাত্মক গাঁততে । কর্তৃপক্ষের 
সব সহ্যের বাইরে চলে গেল পাঁরাস্হাতি। ১৯৬৮ সালের 
নভেম্বরে বিদেশী মুদ্রা নিয়ল্নণ ও দেশী বিদেশী মুদ্রার বাঁনময় 
[নয়ন্মণ আইন 'ফাঁরয়ে আনতে হল। 

যে স্বজ্পকালণীন সময়ে মদ্রাবানময় নয়ন্্ণ আইন বলবৎ 
[ছল না, জানা গেছে এ সময়টিতেও ফ্রান্স থেকে টাকার চালান 
যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গেই করা হোত। এই সময়ে ফ্রান্স ৪ 
সইজারল্যান্ডের মধো মোটর পথ ধরে যাতায়াত এমন বেড়ে 
[গিয়েছিল যে, সইজারল্যান্ডের প্রবেশ পথের প্রধান সড়কাঁটতে 
বহ্‌ মাননীয় ব্যান্তর যান দূর্ঘটনা ঘটতে থাকে । এ পথে ফ্রান্স 
থেকে দ্ুুত ধাবমান গাঁড়র চলাচল অতাধক পাঁরমাণে বেড়ে যায় । 
সেই একটি বছরে একশো কোঁট ডলারের মত সম্পদ ফ্রান্সের 
হাতছাড়া হয়ে যায়। 

সত্তর দশকের মাঝামাঁঝ সময়ে ফরাসী কাস্টমস িবভাগের 
হাতে সুইস ব্যাঙ্ক কর্পোরেশনের ফরাসী খদ্দেরদের একাটি গোপন 
তাঁলকা চলে আসে । 'যাঁন তথ্যসপ্তার জাগয়োছিলেন তাঁকে আর 
স্বদেশে ফিরে যেতে হয়াঁন। ফ্রান্সে যাবজ্জীবন অতান্ত আরামের 
'সঙ্গে বববাস করার সযোগটুকু তাঁকে দেওয়া হয়োছিন। এ ঘটনায় 
সেবার সতেক্রো হাজার নাম পাওয়া যায় এবং সরকারের ঘরেও বেশ 
1কছ. ফাঁক দেওয়া কর আইনমত উদ্ধার করা সপ্তব হয়। পরে 

৯, 11000129 ৮০100) 93609 10 90056752209 17950697108ৎ 
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১৯৮০ সালে ফরাসী কাম্টমস আঁফস থেকে সুইজারল্যান্ডের 
ব্যাঙ্কের গোপন তথ্য পাওয়ার চেষ্টায় দুজন ফরাসী আঁফসার 
সইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে ধরা পড়েন । তাঁরা চেষ্টায় ছিলেন 
কোনো এক বাত্কের ভারপ্রাপ্ত আফসারকে গোপন ব্যবস্হার মধে 
নিয়ে এসে কাজ হাঁসল করতে । ীকল্তু উল্টোচালে ফরাসী 
গোয়েন্দারাই সইস জালে ধরা পড়ে যায়। ঘটনাটি উল্লেখ করার 
মতো যথেষ্ট রোমাণ্টকর |; 

হারমান স্ট্রোয়ৌলন 'ছলেন সৃইস ইউীনয়ন ব্যাঙ্কের কর্মাপউটার 
1বশেষজ্ঞ । তাঁর এ্রীন্তুয়ারেই ছিল ফরাসী আমানতকারাদের তথা । 
এই তর্‌ণ আঁফসারাঁট এক ফরাসী কন্যার পাঁণগ্রহণ করেন। 
তর;ণ দম্পাঁত ফ্রান্সের বার্গান্ডি অণুলে পুরণো বাঁড় কিনে বিশ্রাম 
আবাস গড়ে তোলেন। একাদন দেখা গেল তাঁর নতুন গৃহ 
এলাকার সংলগু মাঠে বেশ িছ: পুরনো গাড়ি এসে জমা হয়েছে । 
গাঁড়গরল নাঁক চর করা সম্পান্ত এবং স্ট্রোয়োলন হলেন সেই 
তস্কর। এমন আভযোগ তুলে সুইস তরুণাটকে আটক করা 
হোল । 

সমস্ত ঘটনাটাই সাজানো ব্যাপার বলে ফরাসী পলিশ কর্তৃপক্ষ 
পরে স্বীকার করতে বাধা হন, কিন্তু সদন ন্ট্রোয়োলন রক্ষা 
পেলেন না। তাঁকে বলা হল চৌর্যব্ঠগ্তর ঘটনা গোপন রাখা হবে 
যাঁদ ন্টরোয়ৌলন তাঁর ব্যাঙ্কে ফরাসী আমানতকারীদের নাম ধাম 
ফরাসণ শক বিভাগের হাতে তুলে দেন। সৌদন প্টরোয়োলন 
চাপে পড়েও কোনোমতেই বেআইনি প্রস্তাবে রাজী হতে চানাঁন। 
আঁভবোগ মাথায় নিয়ে তান মামলা লড়বেন বলেজানিয়ে দিলেন । 
িকন্তু কিছীদনের মধ্যেই দেখা গেল বাঁড়ীট এক স্প্যানশের 
কাছে 'বান্ত করে তিন ফরাসী পালশ দপ্তরে এসে হাজির । 
জানালেন, ?তাঁন মত পান্টেছেন। ফরাসী গোয়েন্দাদের সাহাষ্য 
করবেন, গোপন তথ) সরবরাহ করবেন । 

আসলে স্ট্রোয়ৌলন ফরাসী গোয়েন্দাদের জব্দ করার নসদ্ধান্ত 


২. তেব, পূ. ৩2৯-:৪৩। 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


নিয়োছলেন ৷ তাঁর ব্যাত্কের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুই 
ফরাসী গোয়েন্দাকে এনে পাঁরচয় করিয়ে দিলেন মীসয়ে র্যাজ্ফ 
নামের এক ব্যান্তর সঙ্গে, যান ব্যাঙ্কের গোপন তথ্য ফরাসী 
গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেবেন। আসলে র্যাজ্ফ ছিলেন ইউীনয়ন 
ব্াঞ্কের প্রধান গসাঁকউীরাঁট আফসার-_এট তাঁর ছদ্মনাম । 

এরপ্রল মাসের দশ তাঁরখে এক গোপন সাক্ষাৎকারে ঠিক 
হলো পাঁচাদন ঝদে বাসেল শহরে রেল স্টেশনের কাছে এক 
রেচ্তোঁরায় আবার সাক্ষাৎকার হবে। নার্দস্ট নে দ্‌ই ফরাসী 
গোয়েন্দা নির্ধারত রেস্তোঁরায় হাজির হয়ে চেয়ার দখল করার 
সঙ্গে সঙ্গেই একদল সুইস পীলশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন । শেষ 
পর্যন্ত দই গোয়েন্দাকে সইস আদালতে অপরাধ স্বীকার করে 
নিতে হয় এবং দুজনের জাঁরমানা সহ একজনের এক বছর 
অন্যজনের তিনমাস জেলবাসের শাঁস্ত ঘটে। সন্তর দশকে 
সুইস ব্যাঙ্ক থেকে তথ্য চার বদলা এইভাবে নেওয়া হল। 


বং নং সঃ 


সুইস ব্যাঙ্কের ব্যাপার স্যাপার নয়ে সব বড় ঝড় দেশের 
একই সমস্যা। সত্তর দশকের মাঝামাঁঝ সুইস রাম্ট্র কর্তৃপক্ষ 
মার্কন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডলারের চোরাচালান প্রাতরোধের ব্যাপারে 
একাঁট চদীন্ত করতে বাধ্য হয়। যে চান্তুর ফলে মার্কন সরকার 
প্রয়োজন হলে সুইস ব্যাঙ্কে গোপন মাকিনি সম্পদ সম্পর্কে খোঁজ 
খবর নিতে পারবে । সম্প্রীত গোপনে ইরাণে অস্ত্র সরবরাহ করে 
লাভের কাঁড় সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ার পর সেখান থেকে ডলার 
সম্পদ গোপনে নিকারাগুয়ার প্রাতীবগ্নুবীদের কাছে পাঠানোর 
ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মাঁক্ন পক্ষ এখন £সুইস ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
চীন্তমতো অন:সন্ধান কার্য শুর করেছেবলে সংবাদে প্রকাশ 
পেয়েছে । মানি জনমতের চাপে_সেনেট ও কংগ্রেসের তুমূল 


প্রাতবাদে এই প্রথম মার্কন কর্তৃপক্ষ সুইস ব্যাঙ্ক সংক্লান্ত 
চযান্তীট কাজে লাগালো । 


৯১০০ 


টাকার চোরাচালান ও সুইজারল্যান্ড 


স্‌ইস ব্যাঙ্ক সম্পর্কে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের 
শিরঃপীড়া থাকলেও প্রাতাঁবধানে বোঁশ দূর এগোবার সযোগ 
নেই । প্রথম বাধা সইস দেশের আইন, ব্যাঙ্ক সম্পাঁকত কানন । 
অপর দেশ থেকে আগত বেআইনী টাকা সইস দেশের আইনে 
বেআইনি বলে গণ্য হয় না। কর ফাঁক ও টাকার চোরাচালান 
সম্পাকতি দেশ বিদেশের সাধারণ 'বাঁধগতাীল সুইজারল্যান্ডের 
বিধানে মোটেই আপীাঁত্তকর নয়- শাস্তিযোগ) অপরাধ নয়। এট 
হলো পয়লা নম্বরের অসযাবধে । 

দ্বিতীয়তঃ, দেশ বিদেশের সবচেয়ে সম্পন্ন, পদস্হ। ও সমাজের 
সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্কিদের গোপন সম্পদ সুইজারল্যান্ডে এসে 
জমা হয়। এমন একাঁট পাঁরাস্হাত যে কোনো রাশ্ট্র কর্তৃপক্ষকেই 
বৌশদ্‌র এগিয়ে যাবার সযোগ দেয় না। 

এই সম্পকে মিশরায় রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের দঃখজনক আঁভজ্ঞতার 
কথা শোনা যায়। অত্যন্ত টাকার টানাটানিতে একবার হঁজণ্টের 
গ্রোসডেন্ট নাসের মনস্হ করলেন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী 
বার্ণেতে লোক পাঠিয়ে জেনে নেবেন ইজিণ্টের নাগরিকদের কী 
গোপন সম্পদ সুইস বাঙ্কগ্ীলতে রয়েছে । প্রোসডেন্ট নাসের 
সুইস সরকারের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ করেন। যেহেতু 
দেশের কর ফাঁকি দিয়ে বেআইনিভাবে সীমানা পেরিয়ে টাকা 
চলে গেছে বিদেশে, ওই টাকা ম.লতঃ রাষ্ট্রের সম্পাত্ত। ইজিণ্টের 
ওই দারুণ দার্দনে গোপন সম্পান্ত দেশের হাতছাড়া করতে 
[তান রাজী নন। হইাঁজপ্পীয় সরকারী প্রীতাঁনাধরা হাঁজর 
হলেন বার্ণেতে । 

সমাগত প্রাতানাঁধদের সুইস সরকার জানালেন, এ দেশের 
ব্যাঙ্কগুলির ওপর সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই--এরা নিজস্ব 
স্বাধীন নিয়মে চলে। এ ব্যাপারে সরকার অসহায়। তবে 
সুইস সরকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ'ট দলেন। বলা হলো, সুইস 
ব্যাক ব্যবসার কেন্দ্রহল জারখে গয়ে ব্যাঙ্ক আসোসিয়েশনের 
প্রোসডেন্টের সঙ্গে প্রীতানাধরা কথা বলে দেখতে পারেন। 


৯০১ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


জরখের কর্তৃপক্ষ বদেশী প্রাতীনাধদের যথেষ্ট খাঁতর করলেন । 
সরাসাঁর আপাতত প্রকাশ করে বিমখ করলেন না। হাজার হোক 
প্রোসডেন্ট নাসের শবশ্বের অন্যতম সম্মানীয় ব্যান্ত। তাঁর প্রোরত 
প্রস্তাব সরাসার নাকচ করা যায় না। ব্যাঙ্ক আসো সয়েশনের 
প্রোসডেন্ট জানালেন সহকমর্ণদের সঙ্গে তান কছ; পরামর্শ করে 
নয়ে সিদ্ধান্তাঁট জানাবেন । কয়েকদিন বাদে ইজিপ্টের প্রাতানীধরা 
ব্যাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করলেন। 

আযসোঁসয়েশন প্রোসডেন্ট জানালেন, গ্রৌমডেন্ট নাসেরকে 
তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। সেই স.বাদেই তাঁরা একাঁট অনক:ল 
সদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো, যে সব হইীজপ্সীয়দের 
টাকা সুইস ব্যাঞ্ষে রয়েছে তাদের নাম ধাম সাত টাকার পাঁরমাণ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সব কিছুই প্রকাশ করে দেবেন তবে একাঁট- 

মান্র শর্ত_এই তালিকাটি কায়রোর সংবাদপত্রে প্‌রোপ্যার 

নি দিতে হবে। এইটুকু আশ্বাস পেলেই তাঁরা গোপন 
তালিকা হাতে হাতে দিয়ে দেবেন। তবে কথা দিয়েও যাঁদ না 
ছাপানো হয় তাহলে সুইস বাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যুরোপের বড় বড় 
কাগজগুলিতে ওই তাঁলকা ছাপিয়ে দেবেন । 

শর্তট শোনার প্রাতাঙ্কয়া হল তাতক্ষাণক। গ্রাতীনাধরা 
একবাক্যে জানালেন, 'থাকগে, আমাদের ওসব জানবার আর দরকার 
নেই। আমরা অনরোধ ফিরিয়ে নাচ্ছ 

ই'জগ্সীয় প্রাতাঁনাধরা শুধু হাতেই দ্বদেশে ।ফরে এলেন । 


আসলে বিশ্বের অন্য সব দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সুইস ব্যাক 
সম্পর্কে গুরুতর আঁভষোগ থাকা সত্তেও বশেষীকছ; করার নেই । 
বশ্বযদ্ধের আগে জার্মানীর নাৎসী নেতাদের কোঁট কো টাকার 
গোপন সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কে সণ্টিত ছিল। একমাত্র এই কারণেই 
জঙ্গী নাৎসণ সরকার "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া বাদে ইউরোপভ্াঁম 
দখল করলেও স্‌ইজারলান্ডের মাটিকে অত্যন্ত পাবি জ্ঞানে এঁড়য়ে 


১০২ 


টাকার চোরাচালান ও সুইজ্যারল্যাম্ড 


গেছে, যাঁদও এক সময়ে টাকার টানাটানিতে হিটলারের সঙ্গে সুইস 
কর্তৃপক্ষের বেশ খানিকটা মনোমালিন্য ঘটোছিল জার্মানীর গোপন 
সম্পদ নয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হটলারের মতো জঙ্গী ও 
য্‌দ্ধবাজ নেতাকেও আত্মসম্বরণ করতে হয়, হাত গিয়ে রাখতে 
হয়। 

1ফিপাইনের প্রেসিডেন্ট মাকোস যতাদন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁর 
গোপন সণয়ের কথা বিশব জানতো না। মাকোস ক্ষমতাচ)ত 
হওয়ার পরেই সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 'ফালপাইন সরকারের 
সামান্যতম অনূরোধ মাব্রেই গোপনতা ফাঁস করে দেয়। এখানে 
যাঙ্কের বিশেষ আইনকানন বাধার সৃষ্ট করেনি। মার্কোসের 
গোপন টাকা খন সুইস ব্যাঙ্কে স্চিত হতে থাকে তখন এট 
স.ইস দেশের কাছে বেআইনি সম্পদ বলে গণ্য হয়ান। বিনা দ্বিধায় 
ওই সম্পদের গোপনীয়তা রাক্ষত হয়েছে কিল্তু পদচযৃতি ঘটার 
পর গোপনীয়তা ফাঁস করায় বাধা আসোঁন_ আসল বাধাটি ছল 
ফিলিপাইন রাস্ট্রে, যতাঁদন মাকেস জীবিত ছলেন। একই বাধা 
হিটলারও হাড়ে হাড়ে টের পেয়োছলেন-সেই সংবাদে সইজার- 
ল্যান্ড বিশ্বে একমান্র শাঁন্তকামী দেশ বলে পারগণত হতে 
পেরেছে । ভারতের গোপন সম্পদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে 
ভারতের রানম্ট্রক ও সামাঁজক পাঁরাস্হাতি হল প্রধান অন্তরায়। 
স্‌ইস ব্যাঙ্কের বাধ বিধানের ওপর দোষারোপ করা যযন্তিঙ্গত 
নয় মোটেই । ূ 

এই সূত্রে মনে পড়ে যায় বিজ্ঞানাভান্তক কঞ্প কাঁহনীর 
বিখ্যাত লেখক আর্থার ক্লাকে'র একটি কপ কাঁহনীর বাচন্র কথা। 
কাহিনীটির নাম, 'হোয়েন দ্য টোয়ার্মস কেম" । এই কাহিনীর 
সারমর্ম হোল £ বিশ্বের বাইরে আত দূর কোনো এক গ্রহ থেকে 
আধ্বমণকারীরা এসে হাঁজর হয়েছে । অত্যন্ত ব্রাদ্ধমান প্রার্ণী। 
দূর গ্রহে বসে বৈজ্ঞানক যল্পাঁতি দিয়ে তারা 'ীবশ্বের যাবতীয় 
তথ্য আত্মস্হ করে নেয়। আমাদের বাসস্হান এই পাঁথবা তারা 
জয় করে নিতে চায়। আণাঁবক বা পারমাণবিক কায়দায় বা লেসার 
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বোফর্ন কামান, জামান াবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


রাঁশমর সাহায্যে কোনো মহামারী বাধাবার সংকল্প তাদের ছিল না। 
পৃথিবীর রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষগ্যীলর দংর্বলতম বিষয়গযীল তাদের জানা 
ছিল। অত্যন্ত শাল্তশালী প্রয্যান্ত ছল তাদের আয়ন্তাধীন। 
পৃথিবীর মাঁটতে নেমে তারা সরাসাঁর সুইজারল্যান্ডে চলে 
আসে। অত্যন্ত শান্তশালী যন্দ ও প্রয্ান্তর সাহায্যে কয়েকাঁট 
মূহূর্তের মধ্যে তারা জ্যারখ, রাসেল ও বার্নে-র যাবতীয় ব্যাঙ্কের 
কোড নম্বর সহ গোপন নামধামসহ টাকার 1হসাব অসংখ্য ফোটো- 
গ্রাফক ফিতায় তুলে নেয়। এই কাজাঁট সারা হলে নিশ্চিন্ত হতে 
পারে এই ভেবে যে এতক্ষণে সারা বিব তাদের হাতের ম্‌ঠোয় । 
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কমিশন ন। প্রহসন 


ঠঞ্কর-নটরাজন কমিশনেয় বিচার্ধ [বিষয়ের মধো ছিল দি 
চাঠি। ফে়ারফ্যাক্স সংস্হার সঙ্গে, সাংবাঁদক ও হিসাবরক্ষক 
গ্‌র্ম.র্তিকে জাঁড়য়ে ওই চিঠি সংঝাদপন্রে প্রকাশ করা হয়োছল। 
চিঠি দ:টর বন্তুব্য থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে রিলায়েন্স কোম্পানি 
সম্পাঁকত অসমার্থত আভযোগে তদন্ত করার কাজে ফেয়ারফ্যাক্সকে 
জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে বোম্বে ডাইং কোম্পানীর কর্তা নূসাঁল 
ওয়াঁদয়ার স্বার্থ সধাঁষলষ্ট কারণে । এঁট আসলে রিলায়েন্স 
কোম্পাঁনর বিরদ্ধে বোম্বে ডাইংএর যে আভযোগ তার সঙ্গে 
ভারত সরকারকে জাঁড়য়ে ফেলার চেম্টা। যেন একই আভযোগ 
ভারত সরকারেরও । আসলে এ-কাজে ভারতের স্বার্থ যেমন নেই 
উল্টে ?াবদেশী গোয়েন্দা নিয়োগ ক'রে ভারতের রাজনোৌতিক স্হাতি- 
শীলতা নম্ট করার অপচেন্টা রয়েছে । ঠন্ধর-নটরাজন কামশনের 
রায় এমন ধারণার জন্ম দিয়েছে । 

কাঁমশনের পক্ষ থেকে বিশবনাথপ্রতাপ সিংহকে প্রশ্নমালা 
পাঠানো হয়, তাতে একাট প্রম্নে ফেয়ারফ্যাক্সের কর্তা মাইকেল 
হার্শমানের সঙ্গে বোম্বে ডাইং-এর ধোগাযোগ সম্পর্কে তান 
ওয়াঁকবহাল কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে । শ্তরীসিং উত্তরে 
জানিয়োছলেন, ব্যাপারাঁট 'তান প্রথম জানলেন সংবাদপত্রে চিঠি 
প্রকাশত হবার পর। তবে একথাও তান জানয়ে দিয়েছেন যে, 
চা প্রকাশিত হবার পর যে তর্ক উঠেছে জাল চিঠি কিনা সে 
সম্পর্কে তানি প্রধানমন্ত্রীকে তখনই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 
চার সত্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের সম্পর্কে যথাযোগ্য 
ব্যবস্হা নেওয়া হোক । যাঁদ চিঠিগুল জাল না হয়তাহলে 
গ্‌র্মূর্তি সম্পর্কে ব্যবস্হা নিতে হবে, নচেৎ জাল চিঠির রচাঁয়তা 
এবং তার প্রকাশ সংঙ্লান্ত কাজে অপরাধীকে খ*জে শাস্ত দিতে 
হবে_ কারণ এই ঘটনার সঙ্গে ভারত রান্ট্রের ভাবমার্ত জাঁড়ত। 

আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল, ঠন্ধর কীমশনে দুটি চিঠি উল্লিখিত হয়েছে 
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বোফস' কামান; জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


কিন্তু সত্যতা সম্পর্কে যে অভিযোগ রয়েছে তা যাচাই করা হয়ান । 
উল্টে কাঁমশনের রায়ে অনমমান করা হয়েছে ফেয়ারফ্যাক্স সংস্হাকে 
ভারতের রাজস্ব দপ্তর টাকা না জোগালেও বোম্বে ডাইং নামের 
সংস্হা প্যারশ্রামক বাবদ হয়তো কিছ: 1দয়েছে। 
হয়তো! 

আরো বিস্ময়কর হলো এই অনমানাঁটি করার সঙ্গে সঙ্গে কামশন 
ঘোষণাও করেছে শ্রী ওয়াঁদয়ার তরফ থেকে ফেয়ারফ্যাক্স সংস্হাকে 
টাকা দেওয়া সম্পর্কে কোনো বি“বাসযোগ্য নজীর বা প্রামাঁণক তথ্য 
পাওয়া যায়ান। কমিশনের হাতে প্রমাণ নেই অথচ অনুমানের 
ভিত্তিতে অভিযোগ তোলা কাঁমশন অসঙ্গত বলে মনে করেনি । 

কমিশনের এই রিপোর্ট কতটা নিরপেক্ষ এই বক্তব্যে তা 
যাচাই হয়ে যায়। 

মজার ব্যাপার হলো, কামশনের প্রীতবেদনে একটা অধ্যায়ে 
কেবল এস গুরুমূর্তি সম্পর্কে বন্তব্য রাখা হয়েছে! কারণ, 
গরমুর্ত রিলায়েন্স কোম্পানি সম্পর্কে একাট বছরে (মার্চ 
১৯৮৬- ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ) ২৫ নিবন্ধ লখেছেন। প্রকাশিত 
হয়েছে শ্রী আর প গোয়েঙ্কার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নামের সংবাদ- 
পত্রে। আভযোগ হলো, নিব্ধগ্ীলিতে গোপন সরকার তথ্যের 
প্রকাশ ঘটানো হয়েছে-যে সব তথ্য রাজস্ব 'বভাগের গেয়েন্দা 
শাখার হেফাজতে 'ছল এবং এই তথ্যগ্ীলর 'ভাত্তিতেই রিলায়েন্স 
কোম্পানর বিরদ্ধে তদন্ত করার জন্য ফেয়ারফ্যাক্সকে নিয়োগ 
করা হয়। 

কামশন গুরঃমৃর্তিকে অনেকগাল প্রশ্ন পাঠায় উত্তর দেওয়ার 
জন্য । গুরমুর্ত প্রশ্নগযীলর কোনো জবাব দেনান- উল্টে কছু 
আইনগত প্রশ্ন রেখেছেগ কমিশনের কাছে, এবং কামিশনের কী কী 
করা উঁচত তাও বন্তব্; রেখেছেন শর্ত দয়ে যে এগুলি পালন 
করা হলে 'তান প্রশ্নগূির জবাব দেবেন। ফলে, ব্যাপারটা 
দাঁড়ালো, এই কাঁমশন তাদের গ্রাতবেদনে একটা অধ্যায় জড়ে 
গুর্মৃর্তকে টেনে এনছেন বিরুপ মন্তবা সহকারে । 
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কাঁমশন না প্রহসন 


এই রিপোর্টে মূল অভিযোগ হলো, ফেয়ারফ্যাক্স সংস্হাকে 
নিয়োগ করার ব্যাপারে কোনো সরকারা সিদ্ধান্তের কথা সময়মতো 
সরকারী নথিপন্রে লাঁপবন্ধ করা হয়নি । মৌখিক আদেশে 
তদন্ত শর; করার বাবস্হা হয়েছে, এইসব গাহতি কাজ হয়েছে 
বি*বনাথ প্রতাপের আমলে । এইসব সমালোচনা প্রকাশ করতে 
গিয়ে কামশন বিবেচনা করে দেখোঁন যে, অর্থনোতিক তদন্তের 
সদ্ধান্ত প্রথমাবস্হায় মৌখিক পর্ধায়ে রাখা হয় যাতে তদন্তের 
খবর গোপন সূত্র থেকে প্রকাশ হওয়ার সন্তাবনা না থাকে । 

কামশনের দ্বিতীয় গুরতর আঁভযোগ হলো, বিদেশে তদন্তের 
কাজে বিদেশী সংস্হার সাহাষা নেওয়া দেশের পক্ষে অত্যন্ত 
বিপজ্জনক বাবস্হা। এমন কি বদেশে বেআইনিভাবে ভারতের 
টাকা চালান করার চেষ্টার থেকেও এট গূরূতর অপরাধ, এমন 
ধারণা কামশনের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে । 

এই রায়ের ফলে এক শ্রেণীর অর্থনৌতিক অপরাধীর মস্তো 
আশঙ্কা দূর হবার সুযোগ ঘটেছে । বিদেশ সংক্কান্ত অর্থনৌতক 
অপরাধকে কামশন বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি- এবার থেকে আর 
কোনো বিদেশী গোয়েন্দা সংস্হার সাহাযা নেওয়া হবে না-একাঁট 
নরাপত্তার আশ্বাস তারা পেয়েগেল। অনেকেই বিস্মিত কাঁমশনের 
এমন এক আশ্চর্যজনক পদক্ষেপে । 

অথচ ভারত সরকার 'বাঁভন্ন তদন্তের কাজে এর আগে বিদেশী 
গোয়েন্দ। সংস্হার সাহায্য নিয়েছে । খুবই সম্প্রীতকালের একাঁট 
নিদর্শন রয়েছে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারল বৈদ্য 
নিহত হওয়ার পর তদন্ত কাজে সাহাযোর জন্য মাঁর্কন ফেডারেল 
ব্যুরো অফ ইনভোস্টগেশন সংস্হাটিকে নিয়োগ কর! হয়েছিল । 

এমন কি বোফর্সের ব্যাপার নিয়েও দিল্লীর সরকার সুইডিশ 
সরকারকে তদন্ত করতে অনরোধ জানায় যাঁদও সুইডিশ সরকার 
এই অনুরোধে সাধ্যমত কর্ণপাত করোন। যংাকণ্িং চেষ্টা 
সুইডেনের সরকার কৌসুলি লারস 'রংবার্গের তরফ থেকে 
হয়েছে কিস্তু শেষ পর্যন্ত রিংবার্গের অভিযোগ শোনা গেল, ভারত 


৯০৭ 


বোফস কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যাম্ড 


সরকারের অসহযোগ্গিতায় পুর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্ভব হলো! না--অথচ ভারত 
সরক।র এই তদন্ত বন্ধ করে দিতেও অনুরোধ জানায়নি । এমন কি 
বোফর্স সংক্রান্ত ভারতের সংসদীয় কমিটিও রিংবার্গকে যথাসময়ে 
সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি । 

ফেয়ারফ্যাক্স ছাড়াও রাজস্ব দপ্তর একই সঙ্গে বাভল্ন তদন্তের 
কাজে একাধক বিদেশী সংস্হা ও ব্যান্তর সাহায্য নিয়েছে এবং 
কয়েক লক্ষ টাকা এই বাবদ খরচও হয়েছে । সে তথ্য ও সংবাদ 
একাট সামীয়কীতে প্রকাশিত হয়েছে১, ঠন্কর-নটরাজন কমিশনের 
সেসব নজরে পড়োন বা এঁড়য়ে গেছেন । 

গত ১৪ ডিসেম্বর ( ১৯৮৭ ) রাজ্যসভায় কাঁমশনের রিপোর্ট 
নিয়ে বিতকের কালে প্রান্তন অর্থমন্ত্রী ওই আভযোগাঁট করোছিলেন 
যে, এই রিপোর্ট অর্থনৌতিক অপরাধীদের স্বাধীনতার সনদ । 
বিশ্বনাথপ্রতাপের বন্তব্য থেকে জানা ঘায়, তান কাঁমশনের 
বিচার্য বিষয়গুলি সম্পকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লাখিতভাবে 'কল্ু 
প্র্তাব রেখোঁছিলেন। ওই প্রস্তাবগ্যাল গৃহীত হলে বিদেশে 
টাকা পাচারকারীদের সম্পর্কে কিছ; না কিছ; তথ্য পাওয়া যেত। 
এগীল কাঁমশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তভূক্ক হয়ান। 

আশ্চর্যের ব্যাপার হল কাঁমশন এই ব্যাপার 'নয়ে কর্মরত 
সরকারা দপ্তরের কর্তাব্যন্তদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তে নেমেও 
গোপনে বৈদোশক অর্থ তছরূপকারী ব্যান্তদের সম্পর্কে বিন্দূমান্ত 
আশঙকা প্রকাশ করেনি । রপোর্টাট গোচরে আনলে অস্নীবধে 
হবে না যে বৈদোশক মূদ্রা কারচঁপর ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার 
সমত্ব প্রয়াস রয়েছে । 

বিদ্বনাথপ্রতাপ সং হাটে হাঁড়িটি ভেঙেছেন। তান রাজ্য- 
সভায় জানান যে, তাঁর অর্থমন্ত্রী হওয়ার আগেও তথ্য সংগ্রহের 
জন্য বদেশ গোয়েণ্দা সংস্হার সাহায্য নেওয়া হয়েছে । তখন 
কিন্তু মনে হয়ান এই নিয়োগ জাতীয় স্বার্থের পারিপন্হী হতে 
পারে। এবারে খন শাসক দলের বিশেষ বিশেষ ব্যান্তর এবং 
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৯১০৮ 


কামশন না প্রহসন 


তাঁদের অন:গ্রহভাজন মানূষজনের দজ্কত ধরা পড়ার সঅন্তাবনা 
দেখা ?দয়েছে তখনই আওয়াজ তোলা হলো বিদেশী গোয়েন্দা 
সংস্হার নিষান্ত ঘটলে জাতীয় স্বার্থ 'বাঁঘযত হতে পারে । 

ব*বনাথগ্রতাপ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষণরা 
প্রাশক্ষণ নিয়ে এসেছেন দেশ থেকে ৷ তান আরো জানিয়েছেন, 
মৌখথক [নরেশ দেওয়া নিয়ে কাঁমশনের কটাক্ষপাত অসঙ্গত | 
দিল্লির প্রশাসনে মৌখিক নিদেশি দেওয়ার রেওয়াজ নতুন কিছ 
নয়। তাঁর মন্ত্রীপদে 'নযক্ত ইওয়ার আগে থেকেই এসব চলে 
আসছে । এমন কি প্রধানমন্ত্রীর মৌঁখক 'নর্েশে বিদেশ সাচব 
ও 'দ্রাল্পর পুলিশ কাঁমশনারকে বরখাস্ত করা হয়েছে । 

্রান্তন অর্থমন্ত্রী জোরালো বন্তুব্যের সঙ্গে জানয়েছেন, ফেয়ার- 
ফাক্স সংস্হার ানয়োগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি আগেই 
অবাহত করোছিলেন। এই কারণেই তাঁর দাঁব ছিল কাঁমশনে 
উপাস্হত থেকে সাক্ষা দেওয়ার স্‌যোগঁটি পাওয়া । কমিশন আইন 
অনুযায়ী তান সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 
ব্যাপারটি জটিল হয়ে পড়তে বদি তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ 
পেতেন। 

সাক্ষ্য দিতে এসে বিশবনাথপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রীকে কামশনের 
সামনে সাক্ষ্দানের জন্য হাঁজর ক্ধার দাঁব জানাতেন, তান 
কতটা জানেন কিনা জানেন সেই প্রশ্ন উঠতো । প্রধানমন্ত্রীর 
এাঁড়য়ে যাওয়ার উপায় থাকতো না। 

[ববনাথজাী বলেন এই পারাস্হাতি এাঁড়য়ে যাওয়ার জন্যই 
তাঁকে, ভূরেলালকে ও বিনোদ পান্ডেকে সাক্ষ্দানের সযোগাট 
দেওয়া হয়াঁন। অথচ কামশনের রায়ে এদেরই ওপর আঁভযোগ 
করা হয়েছে এদের বন্তব্য না শুনেই । 


তবে দ;ুই বিচারকের সর্বসম্মত রায় এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস 
(আই) দলের প্রত্যাশার হুবহ্‌ মিল গুরুতর রকম সন্দেহের উদ্রেক 


১০৯ 


বোফার্ন কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


করে। দেশের অধিকাংশ সংবাদপন্রেই এই ধরনের মন্তব্য শোনা 
গেছে । ক্ষমতাসীন রাজনৌতক দলের চাহিদা এবং দই বিচারকের 
সদ্ধান্তের মধ্যে এই মিল কি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার- প্রায় 
সব সংবাদপন্রেই এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। 

কামশনাটর আয়.ভ্কালের মধে। বা জশ্মের আগে ফেয়ারফ্যাক্সের 
[নিয়োগ সংষ্কান্ত যে সব প্রশ্ন ও বিষয় শাসক দলের বিরোধী 
পক্ষের আলোচ্য ও সমালোচনার বিষয় ছিল সেগযাল বন্দমা 
আলোচিত হয়াঁন কমিশনের িরপোর্টে, অথচ সরকার ও শাসক দল 
যেভাবে ঝবনাথণপ্রতাপকে সংসদে ও সংবাদপন্রে বিবৃতির মারফং 
আক্রমণ করেছে বা গোপন তথা এাঁড়য়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে 
অনরূপ পদ্ধাত ও উপাদানের সমাবেশ বিস্ময়করভাবে দুই 
বচারকের রায়ে উপাঁস্হত। এঁট শাসকদলের সভায় অত্যন্ত 
আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে । 

রায়াট প্রকাশিত হবার পর কংগ্রেস (আই) দলের সংসদীয় 
কাঁমাটর সভা বসে। এই সভার অত্যাশ্র্য বিবরণ সংবাদপনে 
বেরোয় । ভারত সরকারের একদা রাষ্ট্রমন্তী এন কে পি সালভে 
ওই সভায় তাঁর উচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেন নি। খবরে প্রকাশ, 
[তানি বলে বসলেন, ঠন্করনটরাজন কমিশনের কাছে কংগ্রেস (আই) 
দলের সদস্যগণ যে স্মারকলাপি পেশ করেছেন দুই বিচারকের রায় 
হুবহু তার সঙ্গে সঙ্গীতিপূর্ণ ।+ 

সালভে যখন দূই বন্তবে।র মধো অনূর্প উপাদানগুি বাখ্যা- 
সহ বলতে শর করেন তখন দলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবা 
আজাদ প্রায় ধমক দিয়ে সালভের বক্তব্য থামিয়ে সতর্ক করে দিয়ে 
বলতে শুরু করেন, দল যা বলতে চেয়েছে সেইমতো রায় 
বোঁরয়েছে এতে দলের সদসারা খুশি হতে পারেন 1কল্ছু প্রসঙ্গ 
এমনভাবে উত্থাঁপত হলে দলের বাইরের প্রীতাক্্য়া শুভ হবে 
না। দলের সাধারণ সাঁচব বিপদ সঙ্কেতাঁট যথাষথভাবেই ধরতে 
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৯১০ 


কাঁমশন না প্রহসন 


পেরোছলেন। দলের বন্তব্য এমনভাষে তদন্ত কামশনের 'সিম্ধান্তে 
গ্রাতফলিত হলে কাঁমশনের 'নরপেক্ষতার আঁভনয় চুরমার 


হয়ে যায়। 
কাঁমশনের বিচার বিষয় ছিল ছশট |" 
১. ফেয়ারফ্যাক সংস্হাঁটকে নিয়োগ করা হয়োছিল কিনা? 
২ নিয়োগ করা হয়ে থাকলে 


&. 
৬. 


(ক) কোন পাঁরাস্হাততে নিয়োগ করা হয় ? 

(খ) এই নিয়োগের প্রকীত কি ছিল ? 

(গ)ট কোন: কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগের জন্য দায়ী ? 

(ঘ) কী উদ্দেশ্যে এই নয়োগ £ 

(ও) 'ননয়োগের শর্ত ক ছিল ? 

(চ) যে কাজের জনা নিয়োগ ফেয়ারফাক্স তার যোগ্য 
কিনা? 

(ক) ফে়ারফ্যাক্স সংস্হাটকে এই কাজের দরুণ টাকা 
দেওয়ার অনমোদন বৈধ ছিল কিনা ? 

(খ) কত টাকা দেওয়া হয়েছে সংস্হাঁটকে ? 

(গ) দেওয়া হলে কেন দেওয়া হয়েছে ? 

ভারত সরকারকে এই সংস্থা কোনো তথ্য সরবরাহ 

করেছে কিনা ? 

তথ্য দেওয়া হলে সেল কী তথ্য ? 

এই ব্যবস্হায় ভারতের নিরাপত্তার ওপর কোনো প্রভাব 

পড়েছে কিনা ? 


আশ্চর্য ঘটনা হল, যে দট চাঠ নিয়ে ফেয়ারফ্যাক্স সংক্ান্ত 
[বিতর্ক শর হয়োছল, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পল্রিকায় অন্যতম সংবাদ 
শিবম্লেষক ও পান্তকার অর্থনৈভিক উপদেষ্টা গ্রুমূর্তিকে লেখা 
ফেয়ারফ্যান্সের জাল চাঁত, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছে কাঁমশন। 


শস্ঞস৯৬- 


৩. আনন্দবাজার পাঁত্রকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৭। 


১১২ 


বোফর্স কামান, জামনি সাধমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


অজহাত হল, চি প্রসঙ্গ কামশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে নেই । 
কিন্তু কমিশন এমন কছ7 বিষয়ের ওপর মন্তব্য করেছেন যেগুলি 
'বিচার্য বিষয়ের অন্তভূ্ক হয়নি । 
যেমন, (১) যথাযথ তদন্তের কাজে ভারতীয় তদন্ত কমিশন 
আইন কতটা কার্যকর সে সম্পর্কে কাঁমশনের মতামত 
দেওয়া । 
(২) কাঁমশনের বিচারপাঁতিদের মর্ধদা রক্ষার ব্যবস্হা নিয়ে 
আলোচনা । 
(৩) সংবাদপন্রের আক্কমণ থেকে িচারপাঁতিদের বাঁচাতে 
আদালতের বাথতা । 
এগযল কাঁমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের অন্তভূন্তি করা হয়নি তব্‌ 
কাঁমশনে এ সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু যে কারণে 
[বিতর্ক ওঠায় তদন্ত কামশন বসানো হয় তার পণ্চার্-পট, অর্থ- 
নৌতিক অপরাধীদের সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, কীভাবে 
দেশে ও দেশের বাইরে সার্থক তদন্তের ব্যবস্হা হ'তে পারে সে 
সম্পকে কমিশনের নীরবতা বিস্ময়কর ঠেকে । 
আরেকাঁট মন্তব্য কমিশনকে দলীয় রাজনশীতর অঙ্গনে 
পুরোপাঁর ঠৈলে দিয়েছে সোঁট হলো, “সরকারের স্হাঁতি বিনষ্ট 
হলে দেশের ্হিতি বিনষ্ট হয় না- একথা যাঁরা বলেন তাঁরা 
অহেতুক বাকাজাল বিদ্তার করেন।” এট কমিশনের বন্তব্য । 
সরকার ও দেশকে কমিশন সমার্থক বলে দেখিয়েছেন। এই একটি 
মন্তব্য কমিশনের রাজনৈতিক চরিত্র উদ্যাটিত “ক'রে দিয়েছে। 
কমিশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জবরদস্ত সন্দেহের সৃষ্টি করেছে । 
তদন্ত কামশন কর্তৃক এই ধরনের মন্তব্য তদন্ত কমিশন 
মারফং সরকারের উদ্দেশ্যটি খোলাখাাল বলে দেয়। 
শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ২৯৩ পাতার এই গুরুগন্তীর 
1রপোর্টাট এমন কতকগুলি 1সদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে যা দেশের 
সূনীত, সুঁবচার ও অর্থনোতিক স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক । 


সঃ ষং ও 


১৯২ 


কমিশন না প্রহসন 


ক সঃ মং 


বিশ্বনাথ প্রতাপের অর্থমন্তীত্বের কালে বিদেশী গোয়েন্দা 
সংস্হা নিয়োগ করা হয়েছিল। কিছ 'বদেশী মূদ্রা সংক্কান্ত 
অর্থনৌতক অপরাধের তদন্তে সহযোগিতার জন্য বৈদোশক মূদ্রা 
নিয়ে কয়েকাঁট ভারতীয় সংস্হা ও ব্যান্তর গোপন কারচুপির সন্ধান 
রাজস্ব দপ্তরের গোচরে আসায় ফেয়ারফ্যাক্স সংস্হাকে তদন্তের 
জনা নিয়োগ করা হয়। 

এই কাজে কোনো বিদেশী সংস্হার নিয়োগ যান্তযন্ত কিনা 
সে নয়ে নিশ্চয় বিতর্ক চলতে পারে । কিন্তু মূল প্রশ্নাট সরকার 
যেমন এাঁড়য়ে গেছেন, ঠন্কর-নটরাজন কাঁমশনও এঁড়য়ে গেছেন । 
মূল প্রন, দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ ক'রে কালো টাকার পাচার 
সম্পকে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা । 

তদন্ত কামশনকে বলা হ'ল না, টাকা পাচারের তদন্ত করো । 
বলা হ'ল খঃজে বার করো, তদন্ত করার আদেশ কে 'দিল-__সে 
আদেশ আইনসম্মত কিনা । আর তদন্ত ফেব়ারফ্যাক্স সংস্হাকে 
দয়ে করানো হলে দেশের কোনো বিপদ ঘটবে গকনা, তা বিচার 
করো। অর্থাৎ, চোর ধরতে হবে না, চোর ধরতে যে বলেছে 
তাকে খন্জে বার করো । 

মজার ব্যাপার হলো, হীন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে গুরু 
মূর্তর িবন্ধগীল সম্পর্কে কমিশনের আপান্ত। [তিনি নাকি 
গোপন সরকার নাঁথপন্র থেকে তথ্য চর ক'রে 'রিলায়েল্স 
কোম্পাঁনর কর ফাঁক ও বিদেশী মুদ্রা চর তথ্য প্রকাশ ক'রে 
দিয়েছেন। 

রিলায়েন্স কোম্পানির অপরাধ সম্পর্কে কমিশন নীরব । মাথা- 
ব্যথা হলো-_ওই একচেঁটয়া কোম্পান কর্তৃক টাকা চুরির গোপন 
কথা ফাঁস করা হল কেন? কাঁমিশনের রায় পড়ে মনে হবে গোপন 
খবরের জন্য বদেশী সরকারের দয়ার ওপর 'ননর্ভর করে থাকতে 
হবে-_তা যাদু না হয় তবে চুপ করেই ঞ্ক্রতে হবে। 


১১৩ 
বোফর্ল”৮ 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমোরন ও সুইজারল্যান্ড 


সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গোপন টাকা রয়েছে । সুইস 
সরকার তা জানাবে না, কার কী টাকা রয়েছে। ভারত সরকারের 
অনুরোধ সত্তেও বোফর্স কোম্পানর ভারতীয় এজেন্ট যান 
মাঁক্ন দেশে পলাতক, তাকে ভারতে ফেরৎ পাঠাতে মাঁক্ন সরকার 
নারাজ। বিদেশী সরকারের সঙ্গে আপোষ ক'রে কোনো ফল 
পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব চেপে যেতে হবে_ কমিশনের রায় থেকে 
এই সিদ্ধান্তই এসে যায়। 


ঞঁ সং সঃ 


[বিশ্বনাথ প্রতাপ 'সংএর বিরুদ্ধে কমিশনের মূল আঁভযোগ 
ছ"ট £ 
১. প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পরিষদকে তান যথাসময়ে 
ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগের ব্যাপারাট যথাসময়ে জানান ীন। 
২. এ সম্পাকত সিদ্ধান্তটি দপ্তরের কাগজপনে নাথভুক্ত 
করা হয়নি। 
৩. মূল্যবান সদ্ধান্তগ্বাল নেওয়ার দায়ত্ব আমলাদের ওপর 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
৪. সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ শুরু করে দেওয়ার পর ফাইলে 
মন্তব) 'লাপবদ্ধ করা হয়েছে। 
&, আমলাদের মারফৎ এমন এক বিদেশী সংস্হার সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখা হয়েছে যারা পূর্বে মার্কন সি, আই, 
এ সংস্হার কর্মচাঁর ছিলেন । 
কাঁমশনের মতে এইসব কাজগ:লি দেশের স্বার্থের পরিপন্হাঁ। 
ব্যাপারটি নিয়ে যে অযথা ?াবতর্ক তোলা এবং দোষারোপ করা 
হয়েছে বিশ্বনাথ প্রতাপ সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
বলেছেন, সব ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্তীর সঙ্গে পূর্বাহনেই 'তাঁন 
কথা বলে নিয়োছলেন, এমন কি ষখন বিতর্ক শুরু হয় তখনও 
[তানি পুনরায় প্রধানমন্মীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন এবং 
পদত্যাগ করবার জন্য প্রস্আা্ দেন। দপ্তরের কাজকর্মে খোঁজখবর 


১১৪ 


কমিশন না প্রহসন 


নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তখন সন্তোষ প্রকাশ করোছিলেন।8 এই সন্রেই 
বি*বনাথপ্রতাপ দাঁব জানিয়েছিলেন, এমন কি যখন বিতর শর; 
হয় তখনও তান পুনরায় প্রধানমন্নীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা 
করেন এবং পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেন ।" 

প্রধানমল্দী ওই প্রদ্তাব নাকচ করে দেন। দপ্তরের কাজকমের 
খোঁজখবর জেনে নিয়ে প্রধানমন্নী সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
এই সূত্রেই বিশ্বনাথ প্রতাপ দাব জানিয়েছেন কামশনের 
অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বরদ্ধে দেশ ও রাষ্ট্র বরোধ' কাজের 
জন্য আদালতে আভিযোগ বা মামলা আনা হোক, কারণ তখনই 
প্রধানমন্ত্রীকে মামলায় অন্যতম সাক্ষী হিসেবে স্হাপন করে তাঁর 
নিজদ্ব বন্তব্য প্রকৃত সুবিচারের জন্য প্রকাশ হওয়া দরকার । 

এ ছাড়াও কামিশন রাজস্ব সাঁচব বিনোদ পান্ডের লিখিত 
জবানী পেয়েও বিবেচনা করেনাঁন বলে অভিযোগ । তাঁদের রায় 
প্রস্তুত করার সময়ে প্রচালত সরকারী রাঁতনীতি গ্রাহ্যের মধ্যে 
আনা হয়ান, যা শ্রীপান্ডের ববতির মধ্যে ছিল। ব্যাপারাঁটকে 
শ্রীপান্ডে ও ভুরেলালের ব্যান্তগত দাঁয়ত্ববোধহশীনতার পর্যায়ে 
নিয়ে এসে অভিযোগ করা হয়েছে । 

সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক তদন্তের ব্যাপারগঁল যে গোপনে 
সারা হয়_ তদন্ত শুর; করার সময়ে, এমন তদন্ত চলাকালীন 
অবদ্হায় কোন কিছুই 'লাঁখতভাবে রাখা হয় না। কা তদন্ত 
চলছে, কে তদন্ত করছে, কাদের বরুদ্ধে কী সব প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে, যার দরঃণ ওই তদন্তের বাবদ্হা, বা কবে কখন তদন্ত 
শুর্‌ হল, তদন্তে কারা নিষযক্ক এসব তথ্য সরকার নাথতে তদন্ত 
চলাকালীন অবস্হায় নথিভুন্ত করার রেওয়াজ নেই । 

ফেয়ারফ্যাক্স কর্তৃক তদন্ত চলাকালীন অবস্হায় তথ্যগুঁলি 
নাথভুত্ত করা হয়নি বলে যে আভযোগ করা হয়েছে সেটি টেকে 
না। কারণ এর আগে এই জাতীয় কাজে প্রচলিত সরকারী রাত 
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১১৫ 


বোফর্ল কামান, জামনি সাধমোরন ও লইজারল্য।ম্ড 


যা অনুসরণ করা. হয়েছে, সেই রাঁতি পদ্ধাত ফেয়ারফ্যাক্সের 
ক্ষেত্রেও মানা হয়েছে । এই ছিল বিনোদ পান্ডের বন্তব্য। 

এইসব রীতি ও কর্মপদ্ধাত প্রচলিত থাকা সত্তেও রাজস্ব 
সাঁচব হিসেবে বিনোদ পান্ডেকে গাফিলতির জন্য দোষারোপ করা 
হয়েছে। বিনোদ পান্ডে আরো জানয়েছেন দেশের বাইরে থেকে 
তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় গোয়েন্দা দপ্তরে খরচের জন্য এক কোটি 
টাকার বাজেট 'নার্দঘঘ্ট থাকে । এই টাকা খরচের প্রধান সহায় 
বিদেশী সংবাদ সংগ্রাহকেরা। দপ্তরের কাজে এট নতুন কোনো 
কর্ম নয়।১ 

অনুরূপভাবে ভুরেলালকেও দোষী হসেবে গণ্য করা হয়েছে । 
গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান হিসেবে ইনি সব কাজই গোপনে সারেন, 
কোনো:লেখাগড়ায় যান না। কাঁমিশন অনেকখান জায়গা নিয়ে 
সমালোচনা করেছেন ভুরেলালকে এই কারণ দেখিয়ে যে, ইন তাঁর 
গোপন সন্ত্রগ্ালর যোগাযোগ করেন, পাকে রেষ্টুরেন্টে, গোপন 
সব স্হানে, আঁফসে নয়__এই হলো গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানের 
বিরুদ্ধে বিচারকদের সমালোচনা! বিচারকেরা পড়েও দেখেনান 
বদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংফ্ান্ত আইনে ৭৮ ধারায় বলা রয়েছে 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমাঁরা কখনোই গোপন সূত্রের সন্ধান প্রকাশ 
করবে না। 

কমিশনের আর একটি সমালোচনা হল, বিদেশে যখন গোপন 
তথ্য সংগ্রহের চেস্টা হচ্ছে তখন 'বিদেশস্হ ভারতীয় দৃত।বাসের 
সহায়তা নেওয়া হয় না কেন? যাঁদও ভুরেলাল জানয়েছেন, 
নামজাদা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী 'ির্লোসকার ও থাপার পাঁরবারের ব্যবসা 
সংশ্তান্ত কোনো গোপন তদন্তে এর আগে মার্কিন দূতাবাসের 
সহায়তা 'িয়ে কাজ চালাতে "য়ে দেখা গেছে সংস্হাগুলি গোপন 
তদন্তের ব্যবস্হা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যায়। তদন্তের গোপনতা 
রাক্ষত হয় না। ফলে গোপন সূত্র বা সাক্ষ্যগ্যাল অদৃশ্য হয়ে 
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১৯৬ 


কাঁমশন না প্রহমন 


যায়। সেই কারণেই বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগলির ওপর 
নির্ভরতা স্হাপন করা যার নি। ভুরেলালের এই বন্তব্য ঠন্ধর- 
নটরাজন কমিশন কোনোরকম গ্রাহ্র মধ্যে আনেন নি। 

কাঁমশনের রায় শেষ পর্যন্ত জনমতের আচ্হা অর্জন করতে 
পাবৌন। কারণ কমিশনের রায়ে যাদের ওপর লক্ষ্য করে হাতিয়ার 
শানানো হয়েছে তাদের কাউকেও তদন্ত কামশন আইন অনযায়ী 
সাক্ষ্যদ্ানে ডাকা হয়নি । অবস্হার চাপে বিচার বিভাগের প্রাতি- 
নাধরাও যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলো না এমন ঘটনা 
স্বাভাবকভাবেই বিস্ময় ও ক্ষোভের সণ্টার করেছে । দেশের 
অধিকাংশ সংবাদপত্রে কমিশনের রায়ের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে । 

কামশনের রায়ের বর্দ্ধে সবচেয়ে বড় সমালোচনা হল যেসব 
অর্থনোতিক অপরাধ তদন্তের জন্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্হাকে 
নিয়োগ করা হয়েছিল তার সবটাই এাঁড়য়ে যাওয়ার চেস্টা হয়েছে, 
এমন কি কীভাবে, কোন পথে বিদেশের মাটিতে সঙ্ঘটিত 
ভারতীয়দের দ্বারা অনষ্ঠত অর্থনৌতিক অপরাধের তদন্ত হতে 
পারে সে সম্পর্কে বিদ্দমান্ত আলোচনা ঠন্ধর-নটরাজন কাঁমশন 
করেনি। 

সারা বিশ্বজুড়ে ধনতান্ক জগতে অর্থনৌতক অপরাধের 
প্রবণতা সম্প্রাতকালে ফমশঃ বেড়েই চলেছে! এই পাঁরাস্হাত 
পশ্জতান্নিক ব্যক্হার দুনিয়া জোড়া সংকটের প্রাতফলন । শ্রেণী 
বভন্ত সমাজে সহজ ও সোজা পথে বাঁচার উপায় হ্রমশঃ ল:প্ত হয়ে 
চলেছে যার ফলে অর্থনোতিক অপরাধের বস্তার লাভ আঁতি সহজে 
ঘটে। শ্রেণী-বিভন্তু সমাজের কর্নধারেরাও এইসব অপরাধের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন অজস্র ঘটনা 
ঘটেছে, কোনো দেশে রাষ্ট্রনায়কেরা অভিষ্স্ত হয়েছেন সামাজিক 
ন্যায়বিচারের চাপে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসন 
সমাজে ও রাষ্ট্রে স্হান পেয়ে গেছে সামাঁজক ও রান্ট্রিক শ্রেণী 
প্রাধান্যের কারণে । 

ভারতের ঠর্ধর-নটরাজন কাঁমশনের রায় সম্পর্কে এমন আভিষোগ 


৯৯৭ 


টি 


বোফর্স কামান, জামনি সাবমেরিন ও সুইজারল্যান্ড 


প্রবল। ঠিক অনুরূপ ঘটনা আভনীত হতে চলেছে বোফর্স 
সংঙ্কান্ত সংসদীয় তদন্ত কাঁমাটর কাজে কর্মে। এই কাঁমাঁটর 
প্রধান, সংসদের প্রধান সদস্য বি শঙ্করানন্দ। বোফর্প কোম্পানির 
কর্তাব্যন্তিরা গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৮৭ ) শঙ্করানন্দ কমিটির 


' সামনে হাঁজর হয়োছল বটে কিন্তু কিছুই প্রকাশ করোন সোঁদন। 


সোঁদন বোফর্সকর্তাদের আচরণ দেশজুড়ে ক্ষোভের সঞ্টার 
করোছল। এমন কি, কাঁমাটির কয়েকজন সদস্য শঙ্করানন্দজীর 
কাছে তাঁদের অন্‌যোগাঁট জানিয়েছিলেন । এখন কাঁমাটির কাজ 
গটিয়ে আনার মূখে বোফর্প কর্তাদের আরেকবার সাক্ষ্যদ্দানের 
চেষ্টা হল, এট সাধারণভাবে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা । ঘটনার 
পারম্পর্য তা জানিয়ে দিচ্ছে । 

বোফর্স কর্তারা কবে আসছেন (১৯৮৮ সালের এাপ্রলে ) 
কামাঁটর সদস্যদের তা আগে জানানো হয়নি । আগমন বার্তাঁট 
কেবল আকাস্মক জানয়ে দেওয়া হয়োছল। সংবাদপন্রের খবর 
হলো, এীপ্রল ছ' তারিখে শঙ্করানন্দজী কাঁমাটর সদস্যদের কাছে 
কেবল আগমন বার্তাঁট জানালেন, দিন ক্ষণ নয়।" 

বোফর্স কর্তারা-_গথাঁলন ও মোরবার্গ আবার ভারতে আসছেন, 
তাঁরা সংসদীয় কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবেন, কবে দেবেন তা বলা 
হল না। সাত তাঁরখ ভোর হতে না হতেই আরেকটি করে চিঠি 
কামাঁটর সদস্যরা পেয়ে গেলেন। শঙ্করানন্দজী জানালেন, 
এযাটনর্” জেনারেল শ্রীপরাশরণ সদসাদের কাছে তাঁর বন্তৃব্য রাখবেন 
সাত এরীপ্রল, অপরাহ্ছে। 

গত সে্টেম্বরে (১৯৮৭ ) বোফর্স কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কারের সময়ে শঙ্করানন্দজী জানিয়োছলেন সদস্যরা যেন উত্তপ্ত 
আচরণ না করেন, এটা তাঁর অনুরোধ । মাননীয় বিদেশী 
ব্যান্তদের মনে এমন ধারণা যেন না হয় যে তাঁদের অপরাধী ভেবে 
নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে৷ তাঁদের মনে কোনো রকম আঘাত 


দেওয়া উচিত হবে না। এমন পাঁরাঁস্হাতি ষেন সূষ্টি না করা হয় 


৭. হীচ্ডয়ান একপ্রেস, ৯ই আগস্ট ১৯৮৮ 


১৯৮ 


কমিশন না প্রহসন 


যাতে তাঁরা বিরূপ হয়ে সত্য প্রকাশে নাচার হয়ে ওঠে । কোনো 
অপমানজনক প্রশ্ন যেন না করা হয়-__এই সব অনুরোধ পরিষ্কার 
ভাবে শঙ্করানন্দের পক্ষ থেকে রাখা হয়োছল ।” 

এই বন্তব্য গত সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির সদস্যদের কাছে 
হাঁজর করে শঙ্করানন্দজী বোফর্প কর্তাদের বাঁচিয়ে দিয়োছলেন। 

এবরেও যথারীতি অনুরূপ পারীস্হাতি। বোফর্প কর্তারা 
ঠিক কবে আসছেন এটি আগে ভাগে জানানো হল না। এাপ্রলের 
সাত তাঁরখে সভাঁট বসার পর সরকারি ভাবে জানানো হল 
এযাটনর্ঁ জেনারেল শ্রীপরাশরণ নয়, বোফর্সের দুই কর্তা মোরবার্গ 
ও গথলন সাক্ষ্য দতে আসছেন ।৯ 

এ আই ডি এম কে-র রাজ্াযসভার সদসা আলাদ অর.ণা 
শঙকরানন্দজীকে প্রশ্ন করলেন, আগের দিন জানানো হল বোফর্স 
কর্তারা আসছেন বটে কিন্তু বন্তব্য রাখবেন শ্রীপরাশরণ ৷ কিন্তু 
ব্যাপারাঁট তা হল্‌ না। বোফর্স কর্তারা এসে গেল, অথচ আপাঁন 
জানলেন না, আমাদের ও জানানো হল না। এখন শুনছি 
ন্লীপরাশরণের বদলে বোফর্স কর্তারা সাক্ষ্য দেবেন। আমরা তো 
প্রস্তুত নই-কী কী প্রশ্ন করবো ভেবে আসি নি। আজ 
পরাশরণের বন্তব্য শোনা যাক। বোফর্স কর্তারা কাল সাক্ষ] 
দেবেন, ইতিমধ্যে আমরা তৈরা হয়ে নেব। 

শঙ্করানন্দজী জানালেন, না, তা হতে পারে না। আজকেই 
ও'রা সাক্ষ্য দেবেন। অবস্হা বেগাঁতক দেখে শ্রীশঙ্করানন্দ 
ব্যাপারাঁট ভোটে দিলেন। অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেস (আই ) 
দলীয়। দু-একজন দলহাঁন নিরপেক্ষ আর দ:-একজন হয় এ 
আই ডি এমকে দলীয় নয়তো কাশ্মীরের ন্যাশানাল কনফারেন্স 
পার্টর সদস্য। যা হবার তা হল, ভোটে কংগ্রেসীরাই জিতলো । 

'একদা বোফর্সের প্রধানতম কর্মকর্তা মার্টিন আর্ডবো, 'যাঁন 
চান্তর সময়ে ভারতে ছিলেন তান এলেন না কেন এক সদস্যের 


৮. হীম্ডয়ান এক্সপ্রেস, ১ই আগস্ট) ১৯৮৮ । 
৯. তদেব। 


১১৯ 


বোফস কামান, জানি পাবমেরিন ও শ্রইজারল্যম্ড 


এই প্রম্নের জবাবে শঙ্করানন্দজী সদস্যদের জানিয়েছিলেন, 
আর্ডবো সাহেব এখন কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করে চলে গেছেন, 
পদত্যাগ করেছেন । তাঁর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার কোম্পানির 
জানা নেই--সেই কারণেই তাঁকে ভারতে আসার জন্য বলা 
যায় নি। 

এক সদস্য বোফর্স কর্তাদের প্রশ্ন করলেন, মার্টন আডবো 
এই সোঁদন কোম্পাঁনর সর্বময় কর্তা ছিলেন । এখন তাঁর ঠিকানা 
বা টোলফোন নাম্বার কোম্পাঁনর জানা নেই এতে বোঝা যায় 
কোম্পানির কাজকর্ম মোটেই ভাল নয়৷ 

এ আই ডি এমকে দলের এক সদস্য বোফর্প কর্তাদদের এই 
প্রশ্নাট করলেন। 

মোরবার্গ জানালেন, আর্ডবোর ঠিকানা জানা নেই এমন 
কথাতো বাল নি। 

সভা আশ্চর্য হয়ে শনে গেল। 

শঙ্করানন্দ জানালেন, এসব প্রশ্ন ওদের কেন করছেন 2 এসব 
ব্যাপার আমরা নিজেরা আলোচনা করে নিতে পাঁরি। 

যৌথ সংসদীয় কাঁমাটর তদন্ত কিভাবে চলেছে, সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত এই সব একের পর এক তথ্য থেকে তা জানা যায়! 
বোঝা যায়, সত্য চাপা দেওয়ার জন্য দিল্লীতে ক্ষমতাশীল দল এখন 
কী মারয়া। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উইন চাড্ডাকে দিল্লীতে উীড়য়ে 
[নয়ে আসা, ১৫ এীপ্রল তার সাক্ষ্য আদায় করা ইত্যাঁদ যে সব 
কাণ্ডকারখানা ঘটানো হলো-তার পরেও কী সংসদীয় তদন্ত 
কাঁমাটর মাতিগতি বূঝতে অস্মাবিধে বা কম্ট হয় ? 

সূতরাং তদন্ত কমিটির যা রায় বেরবে তা কি ঠন্ধর-নটরাজন 
কাঁমশনের রায় থেকে আলাদা কিছ হবে ? 

যে সব অর্থনোৌতিক অপরাধে রাম্দ্রীয় কর্ণধারেরা যস্ত থাকেন 
বলে আঁভযোগ ওঠে সে সবের আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কমিশনের রায় 
প্রহসন হয়ে ওঠে । আমাদের দেশেও এখন এটি অজ্ঞাত 
থাকছে না। | 





৯২০ 


